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পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৭ 


| মুদ্রাকর | 
Sage দত্ত 

এর প্রিটিং ওয়ার্কস 
৩, হায়াৎ খা লেন 
কলিকাতা-৭ ০০ ০০৯ 


ভূমিকা 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত নবম শ্রেণীর ভূগোলের নৃতন 
পাঠ্যস্থচী অনুসারে লিখিত ‘ভারত ও ভূমণ্ডল’ ( চতুর্থ পর্যায় ) প্রকাশিত হইল | 
মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম-__ভূগোল- 
শাস্ত্রের এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের 
ভৌগোলিক বিষয়বস্তুসমূহ যথোচিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । আলোচ্য 
বিষয়গুলি যাহাতে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় সেজন্য সরল প্রকাশভঙ্গীর প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । এতদ্যতীত, পুস্তকখানিতে যথাস্থানে মানচিত্র 
ও বহুসংখ্যক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে এই পুস্তকথানি শিক্ষক ও 
শিক্ষিকাদের মনোমত হইলে এবং ছাত্র- টা Ray ও আশানুরূপ 


কলিকাতা 2 
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ 05 i “গ্রন্থকার 
2 
১. i ২৮ 
২৯৯ of wert 
SS 
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


“ভারত ও ভূমণ্ডল’ (চতুর্থ পর্যায় )-এর পরিমাঞ্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হুইল। ইহাতে ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সামগ্রিক আলোচনার উদ্দেশ্যে 
প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পকিত একটি পরিশিষ্ট (চিত্র সহ) সংযোজিত হইয়াছে | 
এই আলোচনা পর্ষদ পাঠ্যস্থচী বহিভূর্ত হইলেও আঞ্চলিক অধ্যয়নের উপর 
গুরুত্ব বিবেচনায় অপরিহার্য মনে করি। বর্তমান সংস্করণে বিভিন্ন অঞ্চলে 
মানুষের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার বৈচিত্র্য ও কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে সহজে 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় ততপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হুইয়াছে। 


কলিকাতা বিনীত 
২২শে জুলাই, ১৯৭৫ গ্রন্থকার 
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WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 
71/2, PARK STREET, CALCUTTA—700 016 
REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION 
FROM 1974 


SYLLABUS IN GEOGRAPHY 
CLASS IX 


(100 pages including illustrations, diagrams, chatts, photo- 
graphs etc.). Size Double Demy (1/16) and type Small pica. 

1. Meaning of the Geographical regions with: particular 

reference to India. [4 Pages] 

2. Account of the undernoted major Geographical regions 

of India 

(a) The Himalayas. 

(b) The Ganga Plains (Upper, Middle and Lower with 
emphasis on the Lower Ganga Plains—i.e. West 
Bengal). 

(c) The Desert. 

(d) Kutch and Kathiawar Peninsula. 

(e) The Deccan Plateau—including the Lava Region, 
Mysore Plateau & Chotonagpur Plateau. 

(f) Eastern Coastal Plains (including the deltas of the 
Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the 
Cauvery). 

(g) Western Coastal Plains, 

(h) The Brahmaputra Valley. 

(i) Hilly States of N. E. India (Meghalaya, Nagaland, 
Manipur and Tripura). 

A brief account of the major elements of Physical 
Geography should be integrated with descriptions of the 
aforesaid regions. In the study of the above-mentioned regions 
emphasis should be laid on the influence of the physical 
environment on human life and activities with an integrated 
approach. [96 pages] 


দ্রষ্টব্য £_০) এই পুস্তকের প্রস্থচ্ছেদগুলি (Cross Sections) Dudley 
Stamp-এর পুস্তক অনুসরণে অস্থিত। 


Q) সংক্ষেপিত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা £ঃ= 
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abla 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অনহ্যাক্স 23 স্চনা-ভৌগোলিক অঞ্চল ১ 
ভ্বিতীল্ত্র septa: হিমালয়-_পরিচয়, অবস্থান, আয়তন ও সীমা 
_উৎপত্তি, গঠন ও শ্রেণীবিষ্যাস_ভৌগৌলিক অঞ্চলসমূহ_ 
প্রাকৃতিক বিবরণ_-জলবায়ু_উৎ্পন্গ ভ্রব্য__যাভায়াত ব্যবস্থা 
জীবজন্ত-_অধিবাসী-__নগর- হিমালয়ের উপকারিতা ৬-_৩১ 
SSA অন্যাস্ম 2 area সমভূমি, অবস্থান, সীমা, ভূ-প্রকৃতি 
উচ্চ গাপ্েয় সমভূমি অঞ্চল-_মধ্য গা্গেয় সমভূমি অঞ্চল_ নিষ্- 
গাদেয় সমভূমি অঞ্চল ৩১-৪৩ 
চতুৰ্থ অন্যান 8 রাজস্থানের মরুঅঞ্চল_অবস্থান, আয়তন ও 
সীমা-_ভূ-প্রকৃতি-জলবায়ু_স্বাভাবিক উদ্ভিদ_উৎপন্ন দ্ৰব্য 
কুষিজ-_খনিজ-_শিল্পজ-যাতায়াত ব্যবস্থা_-জীবজন্ব-_অধিবাসী 
_নগর ৪৩--৪৯ 
sizes] egies কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপহীপ-_অবস্থান, আয়তন 
ও সীমা__ভূপ্রকুতি__-জলবায়ু--উৎপন্ন দ্রব্য--বনজ-_কষিজ__ 
খনিজ--শিল্পজ__যাতায়াত ব্যবস্থা-জীব্জস্থ__-অধিবাসী-নগর 


৫০--৫৫ 


as অন্যান ৪ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
সুচনা 

প্রথম পাঠ__লীভা অঞ্চল__অবস্থান, আয়তন ও সীমা 
ভূ-প্রকৃতি — জলবায়ু--উৎপন্ন দ্রব্য--বনজ-_রুধিজ__খনিজ-_ 
শিল্পজ--ভজীবজন্ত_ অধিবাসী--নগর ৫৬- ৬২ 
দ্বিতীয় পাঠ_কর্ণাটক ( মহীশূর ) মালভূমি-_অবস্থান, আয়তন 

ও সীমা ভূ-প্রকুতি__জলবায়ু--উৎপর দ্রব্য--বনজ-_কৃষিজ- 
খনিজ--শিল্পজ-_জীবজন্ব-_-অধিবাসী-নগর ৬৩৬৮ 
তৃতীয় পাঠ_ ছোটনাগপুরের মালভূমি_অবস্থান, আয়তন ও 
সীগা- ভু প্কৃতি- অলবাহ_মৃতিকা ও জলসেচ-_উৎপক্ন EI 
বনজ-_কুধিজ-_খনিজ-_শিল্পজ-_ভীবজস্ত-_অধিবাপী_নগর ৬৮--৭৫ 


ভারত ও ভূমণ্ডল 
বিষয় পৃষ্ঠা 
সপ্তম অসম্ধ্যাক্স $ পূর্ব উপকূল_উপকূল ও তটভূমি-_অবস্থান, 
আরভন ও সীমা__ভূ-প্রকুতি_নদ-নদী__জলবাযু_-জলসেচ-_ 
উৎপন্ন দ্রব্য — বনজ __ কৃষিজ খনিজ শিল্পজ-. জীবজন্ত__ 
অধিবাশী-_যাতারাত ব্যবস্থা_-নগর ও বন্দর ৭৫-_-৮৫ 
অষ্টম Sets ৪ পশ্চিম উপকূল__অবস্থান, আয়তন ও সীমা 
ভু-প্রকৃতি-- জলবায়ু উৎপন্ন জ্বব্য_ বনজ কষিজ_ খনিজ-_ 
শিল্পজ__যাতায়াত ব্যবস্থা-_জীবজন্ক_-অধিবাসী__নগর ও বন্দর 
৮৫-৪৩ 
SSN AHS 2 sate উপত্যকা--পরিচয়, অবস্থান, আয়তন ও 
সীমা__ভূ-প্রকৃতি- ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ__জলবায়ু-_-উৎ্পক্ন দ্রব্য-_বনজ-_ 
রুষিজ__খনিজ- শিল্পজ--যাতায়াত ব্যবস্থা__জীবজন্ত__-অধিবাসী 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান ৯৩--১*১ 
দশম Seis 2 উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত রাজ্যসমৃহ__ 
প্রথম পাঠ_ মেঘালয়__পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন-_ 
ভূ-প্রকৃতি জলবায়ু Bern way বনজ কৃষিজ খনিজ-_ 


শিল্পজ--জীবজন্থ-__অধিবাপী-শহর ১০১-১০৬ 


দ্বিতীয় পাঠঁ_নাগাভূমি--পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন-_ 
ভূ-প্রকৃতি__জলবায়ু_উৎপক্ন দ্রব্য — বনজ কৃষিজ__- খনিজ-_ 
শিল্পজ_ বাতায়াত ব্যবস্থা--জীবজন্ত_অধিবাসী--নগর ১, ৭--১১৩ 

তৃতীয় পাঠ-_মণিপুর- পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন 
ভূ-প্রকুৃতি__ জলবায়ু tea ভ্রব্য-_ বনজ-_ কৃষিজ খনিজ-_ 
শিল্পজ-_ যাতায়াত ব্যবস্থা_-জীবজস্ত--অধিবাপী_নগর ১১৩-:১১৬ 


চতুর্থ পাঠ প্রিপুরাঁপরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন-_ 
ভূ-প্রকৃতি জলবায়ু উৎপন্ন ভ্রব্য-_ বনজ কৃষিজ খনিজ-_ 
শিল্পজ_যাতায়াত ব্যবস্থা--জীবজন্ত_অধিবাসী--নগর ১১৭-১২২ 

পরিশিষ্ট (১): আরও কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চল-_-সমভূমি 
অঞ্চল-_মধ্যভারতের উচ্চভূমি--উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত অঞ্চল 
-বঙ্দোপসাগর ও আরব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ কন 

পরিশিষ্ট (২) £ বিবিধ অনুশীলনী a 
বিষয়নিষ্ট প্রশ্নাবলী ম--স 
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প্রথম অধ্যায় 
সুচনা 


মাঁনব-জীবনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধ ও পারস্পরিক প্রভাব 
ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিযয়। মানব ভূগোল-শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়-বস্তু এবং 
প্রাকৃতিক পরিবেশ গৌণ বিষয়-বস্তু । মানব-জীবনে পরিবেশের প্রভাব 
অপরিসীম | RT প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ 
স্থগম হয় । যেমন, সমুদ্রোপকুলের অধিকাংশ অধিবাসী নৌ-বিদ্যায় পারদশী, 
মৎস্য শিকারী, wo ব্যবসায়ী, Aas, শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহকারী হয়। প্রতিকূল 
প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবকে জীবন ধারণের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। যেমন, 
অনুর্বর জমিতে জলদেচ ও উত্তম সারের সাহায্যে মানব ফসল উৎপাদন করে। 
মানব আজকাল জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের স্থবিধামত 
নানাকাজে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছে । তথাপি পরিবেশের প্রভাব 
হইতে মানব সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অত্যধিক শৈত্যের জন্য GR অঞ্চলে খাদ্শত্ত 
উৎপন্ন হয় না। দেই কারণে তথাকার অধিবাসীরা সীল মাছ এবং বল্গা 
হরিণের মাংস ও দুধ খাইতে অভ্যস্ত । মরুভূমিতে জল ও থান্ের অভাব। 
সেখানে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অসম্ভব বলিয়া মরুভূমির অধিকাংশ অধিবাসী 
যাযাবর । তাহাদের প্রকৃতি ও গঠন মরুভূমির পরিবেশের দ্বার! প্রভাবিত। 
কোন দেশের অবস্থান, ভূ-পরক্ৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ মৃত্তিকা, কৃষিজ, 
খনিজ ও শিল্পজ সম্পদ, জীবজন্ত ও মন্স্যবসতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সমাবেশে 
একট ভৌগোলিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে। 

মানবের দেহের গঠন, বর্ণ, খান্ত, পরিধেয়, বাসস্থান, কর্মক্ষমতা, কৃষি, শিল্প 
প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এই পরিবেশ ছারা প্রভাবিত হয়। মানবের অথনৈতিক 
কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার উপর এই পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। কোন 
দেশের সর্বত্র ভৌগোলিক পরিবেশ একরূপ হয় না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। 
সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
সন্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া যে সকল অঞ্চল গড়িয়া উঠে, সেই অঞ্চলগুলিকেই 
ভৌগোলিক অঞ্চল বলা হয়। 
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ভৌগোলিক অঞ্চল সমূহ রাজনৈতিক সীযাছারা আবদ্ধ নহে। একই 
‘ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে দুইটি ভিন্ন রাজ্য থাকিতে পারে। যেমন, পূর্বতন 
বোম্বাইকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামে দুইটি পৃথক ভাষাভিত্তিক রাজ্যে বিভক্ত 
করা হইয়াছে। শাদনকার্ধের সুবিধার জন্য একটি দেশকে অনেকগুলি রাজ্যে 
বিভক্ত করা যায়। এইরূপ রাজনৈতিক বিভাগ মানবের ইচ্ছান্যায়ী সৃষ্ট 
সুতরাং ইহা পরিবর্তনশীল । কিন্তু ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ 
অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। বাজনৈতিক কারণে উহারা বিভক্ত হইলেও উহাদের 
সমধগ্িতা নষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্র কৃষ্চমৃত্তিকা অঞ্চল হইলেও আবার তেলেদ্নার 
কিয়দংশে, মালবে এবং গুজরাটেও কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। 
হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা ও তীব্র শৈত্যের জন্য খাদ্য সামগ্রী 
উৎপাদন সহজ সাধ্য নহে বলিয়া তথায় লৌকবসতি কম। সেই তুলনায় 
গঙ্গানদীর অববাহ্কার উর্বর সমভূমিতে খাদ্য-সামগ্রী সহজে উৎপন্ন হয়। এই 
কারণে তথায় লোক্বসতি ঘন। উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জীবন যাত্রারও 
পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত অঞ্চলের লোকেরা কষ্টদহিঞ্ণু ও সাহসী । সমতল 
ভূমির লোকদের অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না বলিয়! তাহারা চিন্তাশীল | 
তৃণভূমির লোকের! সাধারণত মেষ, ছাগল, গরু প্রভৃতি পশু পালন করে। 
বনভূমির লোকেরা বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, শুকর, TAF প্রভৃতি পশু শিকার 
করে। যে অঞ্চলে মৃত্তিক। উর্বর এবং বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেই অঞ্চলের লোকেরা 
স্বভাবতই কৃষিজীবী হয়। খনিজ অঞ্চলের লোকেরা শিল্প দ্রব্য উৎপাদন 
করে। 
উত্তর ভারতের সমভূমির পলিমাটি কোমল ও গভীর এবং প্রায় সর্বত্রই কধণ- 
যোগ্য । দক্ষিণ ভারতের মালভূমির মৃত্তিকা কঠিন, কোন কোন স্থানে কবষিকার্ম 
কষ্টসাধ্য। উর্বরতা হিসাবে সমতৃমির পলিমাটি ও মালভূমির কৃষনুততিকা 
প্রায় সমান | উত্তর ভারতে গমের চাষ বেশী হয়, দক্ষিণ ভারতে তুলার চাষ 
হিমালয়ের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া 
ভতিদের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, পূর্বাংশের তরাই ও ডুয়ার্স 
বনভূমি আছে, কিন্ত পশ্চিমাধশে এরূপ উদ্ভিদ দেখা যায় না। 
শহর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া 
বেশী হয় না। কিন্ত অমৃতদর, দিলী প্রভৃতি শহর সমুদ্র 
মাত্রা অধিক। 


বেশী হয়। 
স্বাভাবিক উ 
অঞ্চলে চিরহরিৎ 
দার্জিলিং সিমলা প্রভৃতি 
গ্রীষ্মকালে তাপের মাত্রা 
হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া গ্রীয়ের সময় তাপের 
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জনবসতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ভূ- 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জলবায়ুর উপরেও ভূ-প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে। 
জলবায়ু অন্গসারে পারত অঞ্চলে ও সমভূমিতে গৃহনির্নাণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের 
মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। দাজিলিং-এ প্রচুর বৃষ্টি ও তুষারপাত হয় বলিয়া 
দালানের ছাদ ঢালু অথচ সমভূমিতে শহরের দালানের ছাদ সমতল । পার্বত 
অঞ্চলের লোকেরা পশমী কাপড়, এমন কি লোমযুক্ত পশুর চামড়ার তৈয়ারি 
জামা ব্যবহার করে। সমতলভূমির লোকেরা বেশীর ভাগ সময় স্থতীর 
জামা-কাপড় ব্যবহার করে । বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ভাত, কিন্ত পাঞ্জাবীদের 
প্রধান 19 রুটি। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের বিষয় আলোচনা করিলে মানবের 
জীবন ধারার সহিত পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝা যায়। 
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আমাদের জন্মভূমি ভারত একটি বিশাল ও বিচিত্র দেশ। এই দেশের 
উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত গিরিরাজ হিমালয় এবং দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্রের 
জলরাশিবেষ্টিত দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ | এই দেশের কোথাও শস্তশ্যামল উর্বর ভূমি, 
কোথাও যোজনব্যাপী শ্যামল বনভূমি, আবার কোথাও বা বালুকাময় মরু 
aoa) কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আবার কোথাও বৃষ্টিহীন শুষ্ক অঞ্চল। 
এই বিরাট দেশের নানাস্থানের গাছপালা, জীবজন্ত ও নর-নারীদিগের মধ্যেও 
বৈচিত্র্যের অভাব নাই। ভূ-প্রকৃতি wea ভারতকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা যায়। যথা-_(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত অঞ্চল, (খ) উত্তর ভারতের 
নদী গঠিত বিশাল সমভূমি, (গ) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি ও (ঘ) উপকূলবর্তী 
সংকীর্ণ faa সমভূমি। এই চারিটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, 
শ্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষি ও খনিজ সম্পদ, শিল্পকার্ধ, জীবজন্ত এবং মানুষের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয় ভিত্তি করিয়া ভারতকে 
কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হইল। 

নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল | 

(ক) উত্তরের পার্বত অঞ্চল 

ভারতের উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত 


করা যায়। যথা 
(১ 'পম্চিম হিমালয়-_কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, কুমাযুন। 
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(২) মধ্য হিমালয়-_নেপাল। 

(৩) পুর্ব হিমালয্-_সিকিম, দািলিং, ভুটান, অরুণাচল প্রদেশ। 

() উত্তর-পূর্ব পার্বত অঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল 

অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্বে তিব্বতের লামচাবারোয়া শুর্দের নিকট 
হইতে হিমালয়ের পৰতশ্রেণী হঠাৎ দক্ষিণদিকে বাকিয়! গিয়াছে । হিমালয়ের 
পূ্বপ্রাস্ত হইতে পাটকই, নাগা ও লুসাই পৰ্বত নিৰ্গত হইয়া দক্ষিণ- 
দিকে প্রসারিত হইয়াছে । নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাইল পর্বত । এই পৰ্বত 
হইতে পশ্চিম দিকে জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো! পাহাড বিস্তৃত হইয়াছে। 
এই সমস্ত পাহাড-পবত লইয়া উত্তর-পূর্বদিকের পারত অঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল গঠিত 
হইয়াছে। 

খাসি-জয়স্তিয়া পাৰত জেলা ও গারো পার্বত জেলা লইয়া মেঘালয় 
রাজ্য গঠিত হইয়াছে | 

নাগা পাহাড় ও তুয়েনসাং অঞ্চলকে আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নাগীভূমি রাজ্য গঠিত হইয়াছে। 

আসামের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মণিপুর একটি ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য । আসাম 
ও বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র পার্ধত রাজ্য । 

(গ) উত্তর ভারতের নদীগঠিত বিশাল সমভূমি অঞ্চল 

উত্তরের পার্বত অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা-হন্মপুত্রগঠিত বিশাল পলিময় সমভূমি 
অবস্থিত। এই সমভূমিকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। 
যথা__ 

(১) উচ্চ"গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল-_উত্তর প্রদেশের হরিছার হইতে 
এলাহাবাদ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত । 

(২) মধ্য-গান্সেয় উপত্যকা ঞ্চল--এলাহাবাদ হইতে বিহার পর্যন্ত 
এই অঞ্চল বিস্তৃত | 

(৩) নিন্স-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল-_পশ্চিমবর্ঘ এই 
অঞ্চলের অন্তর্গত [| 

(ঘ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল-_আদামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ইহার 


অন্তৰ্গত | 


ভৌগোলিক অঞ্চল ৫ 
(ড) রাজন্ছানের থর মরুভূমি 
উত্তর ভারতের সমভূমির পশ্চিম সীমায় এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহা 
রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে বৃষ্িচ্ছায় অঞ্চলের শুদ্ধ হরুস্থলী। ইহাই 
থর মরুভূমি নামে পরিচিত। 
(5) গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। 
(ছ) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল 
" (১) লাভা অঞ্চল ( কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল )--সমগ্র মহারাষ্ট্র এই অঞ্চলের 


অস্তর্গত। 
(২) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দাক্ষিণদিকের সর্বোচ্চ অংশে কর্ণাটক 


€মহীশূর ) মালভূমি । 
(৩ ছোটনাগপুরের মালভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পূর্বে 


অবস্থিত। 


(জ) উপকূলবর্তী সংকীর্ণ নি্স-সমভূমি অঞ্চল 
দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী সমতুমিকে পুর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে 


বিভক্ত করা যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
হিমালয় 
পরিচয়, অবস্থান, আয়তন ও সীমা 
হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত । ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমার আরও 
কিছু উত্তরে পামীর নামে পৃথিবীর সৰ্বোচ্চ মালভূমি অবস্থিত। উচ্চতার জন্য 
ইহাকে ‘পৃথিবীর ছাদ’ বলা হয়। পামীর হইতে নানাদিকে পর্বতমালা বিস্তৃত 
হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ‘পামীর গ্রন্থি’ বলে। পামীর গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া 
হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তর সীমা দিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ধদিকে ও পরে 
পূর্বদিকে ধঙ্গকের আকারে বাকিকা বিস্তৃত হইয়াছে। 
ভারতের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতমাল! বিশাল ও দুভেগ্ প্রাচীরের ন্যায় 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশাল পাবত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ 
কিলোমিটার । ইহার দৈর্ঘ্য ২,৫০০ কি-মি., বিস্তার ১৫০৪০০ কি-মি.। 
হিমালয় পার্বত অঞ্চলের পশ্চিম সীমায় পাকিস্তানের পাব্ত অঞ্চল, উত্তরে 
পামীর ও তিব্বতের মালভূমি, পূর্বে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্ত এবং দঙ্গিণে 
সিন্ধু-গল্গা-ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিধৌত সমভূমি | 


উৎপত্তি, গঠন ও শ্ৰেণীবিন্যাস 

ভূতত্ববিদ্গণের মতে হিমালয় একসময়ে ayes নিমজ্জিত fea) 
হিমালয়ের স্থানে টেথিস্‌ (Tethys) নামক সমুদ্র ছিল। এই অগভীর সমুদ্রের 
উত্তরে ছিল প্রাচীন মহাদেশ আঙ্গারাল্যাণ্ড (Angaraland) এবং দক্ষিণে ছিলি 
গণ্ডোয়ানাল্যাগু (Gondwanaland)। াচীনযুগে গণ্ডোরানাল্যাণ্ডের 
অস্তভূক্ত ছিল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই প্রাচীন 
মহাদেশ হুইতে ক্ষয়প্রাপ্ত শিল! পলিরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া টেথিস সমুদ্রের 
তলদেশে সরে স্তরে সঞ্চিত হইতেছিল। সঞ্চিত পললের চাপে সমুদ্রের তলদেশ 
নীচের দিকে বসিয়া যাইতে লাগিল। RET এই অবনমিত খাতকে বলা 
হয় জিওপিনক্লাইন (Geosyncline) | পরবর্তীকালে অম্ুভূমিক আন্দোলনের 
(horizontal movemeat) ক্রিয়া এই মহাদেশগুলি স্থান পরিবর্তন (Conti- 
nental drift) করিতে থাকিলে উত্তরের আঙ্গারাল্যাণ্ড দক্ষিণের গণ্ডোয়ান।- 
ল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । ফলে টেখিসের অবনমিত খাতে সঞ্চিত 


হিমালয় ৭ 


ahr উপরে প্রবল পার্শ্বচাপের সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্র-ভলদেশ ক্রমশ উন্নত হইতে 
ae | এই ভাবে পলির মধ্যে গিরিজনিক্রিয়া (Orogencsis) শুরু হয়। পার্শ্ব 
চাপের ফলে পাললিক শিলায় ভাজের স্থষ্টি হয় এবং ভাজগুলি ক্রমশ উচু RE 
ভাজ বা Sher পর্বতে পরিণত হয়। এই ভাবে চারি কোটি বৎসর পূর্বে 


হিমালয়ের দর্বোচ্চ শ্রেণী হিমাডরি বা প্রধান ছিমালস্্ এবং টেথিস বা 
ট্রান্স হিমালয়ের অভ্যুখান হয়। হিমালয় পর্বতে বহুবিধ জলজস্তর কঙ্কাল ও 
জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। হিমালয় যে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, ইহা তাহার 
একটি প্রমাণ। 

হিমালয় পর্বতমালা* তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী ছারা গঠিত । ইহাদের 
মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মালভূমি আছে। তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ 
দিকের শ্রেণীটির উচ্চতা কম এবং দৈর্ঘ্যও বেশী নহে। ইহাকে নিম্ন বা 
অবহিমালয় বা শিবালিক পৰ্বতশ্ৰেণী বলা হয়। ইহার গড় উচ্চতা 
৯০০_-১,২০০ fa. | হিমালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে বলা হয় মধ্য হিমালয় বা 
হিমাচল | ইহার গড় উচ্চতা ১,৮**_-৪,৫০০ মি-। ইহার আরও উত্তরে 
হিমালয়ের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ শ্রেণীটি অবস্থিত | ইহা প্রধান বা গ্রেট হিমালয় 
(হিমাদ্ৰি ) নামে পরিচিত। ইহার গড় উচ্চতা ৬,৫০০ মি-। 


হিমালয়ের ভৌগোলিক অঞ্চলসমুহ 
হিমালয় একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল | এই বিস্তীৰ্ণ ও দীর্ঘ পাৰ্বত অঞ্চল 
হিমালয় পর্বত ও উহার শাখা-প্রশাখা লইয়া গঠিত। ইহার বিশাল অঞ্চলের 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক Ce, জীবজন্তু এবং নানা 
জাতির মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালী। এই সকল বিবেচনা করিয়া 


* তৃ-তববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে চারি কোটি বংসর পূর্বে টািয়ারী যুগে ভু-আন্দোলনের ফলে 
হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর এবং পরবর্তী দেড় কোটি বংসরের মধ্যে অপর দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে 


ভারত ও ভূমণ্ডল 
বিরাট হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। 


যথা_(ক) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, (খ) মধ্য হিমালয় অঞ্চল ও (গ) পূর্ব 
হিমালয় অঞ্চল | 


কে) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল 
কাশ্মীর-হিমায়ল 
প্রারুতিক বিবরণ £ পশ্চিম হিমালয় জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ 
ও উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কাশ্মীরেই হিমালয়ের বিস্তৃত 


অঞ্চল। কাশ্মীরের পার্বত অঞ্চলের আয়তন ৩১৫,০০০ বর্গ কি-মি.। 
এখানকার পর্বতগুলি পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত। হিমালয় ব্যতীত এখানে 
আরও দুইটি পর্বতশ্রেণী আছে। যথা--কারাকোরাম (৬,০, ০৮,০০০ মি.) 
ও লাডাক (৩,৪**-_৪,৫০০) fi.) কাশ্মীরের উত্তরাংশে কারাকোরাম 
পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রসারিত। কারাকোরামের 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গড় উইন-অস্টেন TK, (৮,৬১১ মি.) পৃথিবীর দ্বিতীয় 
উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ । কারাকোরামের দক্ষিণ-পূর্ব শাখাকে কৈলাস পর্বত 


হিমালয় ৯ 


qe) কৈলাস পৰতের নিকটে ঈষৎ নিন্নভূমিতে মানস সরোবর হুদ 
অবস্থিত। কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর হিন্দুদের তীর্থস্থান। ছুইটিই 
ভারতের Fate বাহিরে তিব্বতে অবস্থিত। কারাকোরামের বলটোরো! 
“হিমবাহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হিমবাহ। কারাকোরামের দক্ষিণে লাডাক 
পৰ্বতশ্ৰেণী; এই পাবত অঞ্চলের অন্তর্গত লাভ।ক মালভূমি (৪,*০০ মিটারের 
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স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
অধিক উচ্চ, তিব্বতের মালভূমির একটি অংশ মাত্র। লাডাকে শীতল মরু-জল- 
বায়ু। লাডাক পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়ের দুইটি প্রায় সমান্তরাল পৰ্বতশ্ৰেণী 
fags) যথা_-(১) প্রধান হিমালয় (হিমাদ্ি ) বা গ্রেট হিমালয় ও 
জাস্কর (গড় উচ্চতা ৬,৫০* মি.) ৷ জাস্কর পর্বত টেথিস বা ট্রান্স হিমালয়ের 
অংশ মাত্র | জাস্কর ও প্রধান হিমালয় (হিমাডি) ট্রান্স হিমালয়ের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে। এই কারণে fear ও টেথিস হিমালয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ 
করা সম্ভবপর নহে। ভাস্কর উপত্যকার পূর্বাংশ রূপস্থু নামে পরিচিত । তথায় 
সো-মোঁরারি (Tso-Morari) নামে লবণ হুদ আছে । (২) মধ্য হিমালয় 
(হিমাচল ) বা পিরপাঞ্জাল (৩৫০০-৫,*০* মি.)। পিরপাঞ্জালের দক্ষিণে 
শিবালিক (৩০৬০০ মি. ), ইহার স্থানীয় নাম Sy পাহাড়। ইহা 
পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পযন্ত বিস্তৃত। Ae ও জশ্মুর পর্বতগুলি তেমন উচ্চ 
নহে। শিবালিকের দক্ষিণে নিয়পাহাড শ্রেণী ( Foot hills) আছে। 
পিরপাঞ্জাল দক্ষিণ-পূর্বে হিমাচল প্রদেশের ধওলাধরের উত্তর-পশ্চিমাংশ পর্যন্ত 


১০ ভারত ও ভূমণ্ডল 
Resi প্রধান হিমালয় বা হিমাডিরি অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ নাজ! পর্বত 
(৮,১২৬ মি. ) পশ্চিমে সিন্ধুর বাঁকের নিকট অবস্থিত । 
সিন্ধু ও ইহার উপনদী শিয়োক, গিলগিট, ৰিতস্তা ( বিলাম) ও 
চন্দ্ৰভাগা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া বহিতেছে। লাডাক ও প্রধান হিমালয়ের 
মধ্য ভাগের উপত্যকা দিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইয়া পাকিস্তানে প্রবেশ 
কবিয়াছে। পিরপাঞ্জাল ও প্রধান হিমালয়ের (হিমাদ্রি ) মধ্যবর্তী উপত্যকায় 
অবস্থিত Carty হদের মধ্য দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত। বিতন্তা ও চন্দ্ৰভাগা 
নদী পিরপাঞ্ালকে ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। eer উপত্যকাই' 
বিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যক1(১,৫২৪__১,৮৩৮মি.) নামে পরিচিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে ১৫০ কি-মি. এবং প্রস্থ ৮* কি-মি., গড় উচ্চতা 
১,৭০০ মি.। বিতস্তার তীরে প্রাবনভূমি+ (floodplain) ধাপে ধাপে ৩,৫০০ মি. 
পর্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এই ধাপগুলির স্থানীয় নাম কারেওয়া (Kare- 
was)| জলসেচের সাহায্যে কারেওয়া জমিতে ধান, SH ও জাফরানের 
চাষ হয়। কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তুষার-ধবল গিরিশ, 
ROT জলের হুদ, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ইত্যাদি কারণের জন্য ইহাকে Saf 
বলা হয়। উলার, ডাল প্রভৃতি বিখ্যাত হ্রদে বসন্ত ও শরৎকালে নে-ভবনে 
বাদ ও নৌ-ভ্রমণ পর্ধটনকারীদের পক্ষে খুবই আকর্ষণের বস্ত। কাশ্মীরের 
পহলগাঁও, গুলমার্গ ও সোনামার্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম | 
জলবায়ু_ভূপ্রকুতির তারতম্য হেতু উত্তরে লাডাক হইতে দক্ষিণে 
জন্ম পর্যন্ত কাশ্মীরের জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। অত্যধিক উচ্চতার oy 
উত্তরাংশে শীত ও গ্রীন্মকালে তাপমাত্রার প্রভেদ কম। গ্রীগ্মকালের অবস্থা 
আরামদায়ক । উত্তরাংশের তুলনায় দাক্ষিণাংশে শীত কম এবংগ্রীশ্মের তাপমাত্রা 
অপেক্ষাকৃত বেশী। উত্তরের লেহু শীতলতম স্থান, দক্ষিণের জন্মু উষ্ণতম স্থান। 
জন্মতে শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রভেদ বেশী। লাডাক অঞ্চলে সারাবৎসরই 
প্রবল শীত এবং শৈত্যের SY তুষারপাত হয়। লাডাক ও গিলগিট শীতল ও 
শুদ্ধ মরুসদৃশ | কাশ্মীর উপত্যকায় শীতকালে তুষারপাত হয়, তাপমাত্রা! ১.৭ 
সে. এবং গ্রীষ্মকালে ২৩:৪” সে-॥ পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কাশ্মীরে শীতকালে 
ঘৃণিরৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কাশ্মীর উপত্যকায় ৬৭ সে-মি-। জন্মুতে 


* প্লাবন বা বন্যার ফলে নদীর উভয়তীরে পলি জমিয় যে ভূমির VE ea, তাহাকে প্লাবনভূমি 
বলে। 


হিমালয় ১১ 
প্রাক্কালে তাপমাত্রা ৩৩০ সে. এবং শীতকালে ১৩০ সে-। জন্মুতে বাধিক গড় বৃষ্টি 
পাত ১১৫ সে-মি.। মৌস্গমী 
বায়ু দ্বারা গ্রীক্মকালে এখানে 
বৃষ্টিপাত হয়। কাশ্মীরের 
জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক AMA 
জলবামু। ইহা খুব স্বাস্থ্যকর | 
wus জলবায়ু অনেকটা 
পাঞ্জাবের জলবাযুর ন্ায়। 


উৎপন্ন দ্রব্য ই 

বনজ _কাশ্মীরের প্রায় 
৩,২০০কি-মি.পরিমিত অঞ্চল 

নৌ-ভবন বনভূমি | উচ্চতা ও জলবায়ুর 

তারতম্য অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের তারতম্য 
দেখা যায়। লাডাকে সর্বাপেক্ষা কম বনভূমি (৫ কি-মি-) আছে। কাশ্মীর 
উপত্যকায় উইলো গাছ বেশী দেখা যায় । কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলের পর্বতগাত্রে 
১,২০* মি. নিয়ে পাঁতাঝর1 ওক গাছ এবং ১৮**--৩১*০* মি- উচ্চতায় 
পাইন, ফার, টির, সিডার, Been, দেবদার প্রভৃতি সরলব্গীয় বৃক্ষের বন 
দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষ হইতে মূল্যবান কাষ্ট, তারপিন তৈল, ধুনা, বনজ 
aay প্রভৃতি পাওয়া যায় দিয়াশলাই, কাগজ, ate, রেয়ন প্রভৃতি তৈয়ারির 
জন্য এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। পারত উপত্যকায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি 
আছে। হিমালয়ের প্রায় ৩,৫০০ মিটার উচ্চতা অবধি বৃক্ষ, তাহার পরে 
STAT তৃণভূমি দেখা যায়। ৪,৮০০ মি.-এর অধিক উচ্চে চিরতুষার | 

খনিজ- কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য প্রচুর নহে। জশ্মুর জঙ্গল- 
গুলি হইতে কালাকোট এলাকা (৫০ কিমি. ) অবধি কয়ল! পাওয়া ay! 
ইহা ব্যতীত, এখানে চুনাপাথর ও লোহ, পু বক্মাইট, ব্রমূলায় 
জিপসাম এবং পার্বত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তাম', দস্তা, রৌপ্য ইত্যাদি 
খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। লাডাকে গন্ধকের প্রশ্রবণ আছে। অনস্তনাগ ও 
শ্রীনগরে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুণাপাথর গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 

কৃষিজ কাশ্মীরে প্রধানত ছুই প্রকারের মৃত্তিকা দেখা যায়। যথা--নদী 


asi ভারত ও ভূমণ্ডল 


বাহিত মৃত্তিকা ও হিমবাহ কষ্ট মৃত্তিকা | নদীবাহিত কাদা, বালি, পলি ও দো- 
আশ মৃত্তিকা এবং হিমবাহ বাহিত প্রস্তর খণ্ডের বিচুণাঁভবনের ফলে ক্ষয়জাত 
যৃত্তিকার উর্বরতা কম, সেই তুলনায় উপত্যকায় পলি ও দো-আাশ মৃত্তিকার 
উৎপাদ্দিকা শক্তি বেশী। 


খাল ও কূপের সাহায্যে এই অঞ্চলে জলপেচ হইয়| থাকে। বিত্ত নদীর 
সহিত যুক্ত খালের জল কুষিজমিতে সেচ কার্ষে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের সর্বত্র 
সম-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। তথাপি স্বল্প বৃষ্টিপাতেও কাশ্মীর উপত্যকায় এ 
দক্ষিণে জন্মুতে চাষ-আবাদ হয়। কাশ্মীর উপত্যকায় ধান, গম, যব, 
জওয়ার, ভুটা, আলু, আপেল, গীচ, Thea, বেদানা, পেস্তা প্রভৃতি 
নানাবিধ শস্ত ও ফল উৎপন্ন ভয়। এতদ্যতীত, এখানে চা ও PS গাছের 
চাষ BF | 


শিল্প-বিতস্ভা বা ঝিলাম নদী পরিকল্পনার সাহায্যে ব্রমূলায় জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ছারা শ্রীনগর অঞ্চলে 
বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়। উপত্যকায় YS গাছের চাষ থাকায় কাশ্মীরে 
রেশম শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শ্রীনগর ও জন্মুর নিকটবর্তী অঞ্চলে 
শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এখানে মেয ও ছাগলের লোমছার। 
উত্কষ্ট শাল ও কার্পেট Core হয়। ইহা fee, কুটার শিল্পের মধ্যে নানা 
প্রকারের রেশমী ও পশমী বন্ধের সুচীশিল্লের কাজ, কাঠের সোঁখীন জব্য 
নির্মাণ, চামড়ার জিনিস নির্মাণ, কাগজের মণ্ড তৈয়ারি, নানারকম তু-ত্রব্য 
নির্ধাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য৷ কুটারশিল্পে বহু দক্ষ লোক এবং পর্যটনশিল্ে 
কিছু-সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে। কাশ্মীরী শাল, কম্বল, কোট ইত্যাদি 
বিখ্যাত। শ্রীনগরে পশমী ও রেশমী বস্বয়নশিল্প কারখানা আছে। 


যাতায়াত ব্যৰস্থা_কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলে যোগাযোগের স্থব্যবস্থা নাই 
বলিলেই চলে । উপত্যান্তা অঞ্চলে জলপথ, মোটরপণ, শ্ম্মু ও শ্রীনগর হইতে 
বিমানপথ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঠয়া হইতে জম্মু ATE রেলপথ আছে। 
ইহা ছাড়া গিরিপথের সাহায্যে প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রে যাওয়া যায়। যেমন, 
কাশ্মীরের লেহ শহর হইতে কারাকোরাম পার হইয়া সাসার গিরিদ্ধারের 
মধ্য দিয়া চীন-তুক্িভানের ইয়ারখন্দ পর্যন্ত যাওয়া যায়। বুজিল গিরিপথ 
(8,২০০ মি ) দিয়া শ্রীনগর হইতে গিলগিট হইয়া পামীরে যাওয়া যায়। 


হিমালয় ১৩ 


পিরপাঞ্জালের দুইটি গিরিপথ ate | বথা-_-পিরপাঞ্জাল (৩,৪৯৪ যি.) ও 
বানিহাল (২,৮৩২ মি. )। পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে বানিহাল 
গিরিপথের জহরলাল স্ুড়জের মধ্য দিয়া সারাবংসর কাশ্মীরে যাতায়াত করা 
যায়। এই স্থড পথ দিয়া লেহ পৰ্যন্ত জাতীয় সড়ক নিগ্রিত হইয়াছে। 

শ্রীনগর হইতে জাস্করের জোজি লা! (৩,৫২৯ মি.) গিরিপথ দিয়া উত্তর- 
পূর্বদিকে লেহন পর্যন্ত এবং তথা হুইতে কারাঁকোরাম গিরিপথ (৫১৫৭৫ মি.) দিয়া 
তিব্বতে যাওয়া যায়। জোজি লা হইতে লাডাকের লানক লা (৪,৯৬৪ মি.) 
গিরিপথ দিয়া তিববতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যাতায়াত চলে। এই সকল 
খিরিপথের সাহায্যে গ্রীত্ম- 
কালে ভারতের সহিত 
fens, সোভিয়েট এশিয়া, 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান 
প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সমূহের 
পশম, লবণ, মুগনাভি প্রভৃতি 
দ্রব্যের ব্যবদায়-বাণিজ্য চলে | চমরী গাই 

জীবজন্ত_কাশ্মীরের MAT অঞ্চলে ও উপত্যকা তৃণভূমিতে বছসংখ্যক 
মেষ ও দীর্ঘলোমযুক্ত 
ছাগল এবং লাডাক 
অঞ্চলে চমরী গাই 
(ইয়াক) প্ৰতিপালিত 
হয়। প্রধান হিমা- 
লক্ষের পার্বত অরণ্যে 
এবং বুজিলের উত্তরে 
মনুযাবসতিহীন দেও- 
সাই দমভূমিতে সাদা 
CHF দেখা যায়। 
PLS গরু ও মহিষ 
-প্রার্থনারতা কাশ্মীরী তরুণী প্রতিপালিত হয়। 


অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা-জন্ম ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা 
(১৯৭১ খ্রীঃ লোক গণনানুসারে ) ৪৬ লক্ষের কিছু বেশী। কাশ্মীরের 


ট্রি ভারত ও ভূমণ্ডল 


অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান । eye অধিবাসীরা বেশীসংখ্যক 
হিন্দু, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসী । লাডাকের অধিবাসীরা 
বৌদ্ধ। গিলগিট ও পুষ্চ অঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলমান । কাশ্মীরীরা কক্য় 
বা শ্বেজাতি। স্বী-পুরুষ উভয়ের গায়ের রং ফর্সা এবং স্থদর্শন চেহারা | 
‘তাহারা পরিশ্রমী, কষ্টদহিষ্ণু, বলিষ্ঠ ও সাহসী | : 

অত্যধিক শৈত্য এবং যাতায়াত কষ্টসাধ্য বলিয়া লাভাক অঞ্চলে লোকবসতি 
অতি বিরল। তথায় কৃষিকাজ অপেক্ষা পশুপালনই লোকের প্রধান BHA ey | 
পিরপাপ্তালের দক্ষিণে জন্মু, কাঠয়া ও উমপুরে ডোগরা জাতি বাস করে। 


গদ্দিপরিবার } 
ডোগরি বা পাহাড়িয়া হিন্দী তাহাদের ভাষা। পুঞ্চ, উধমপুর ও মুজঃফরাবাদে 
গুজর ও গদ্দি জাতি বাস করে। তাহারা অর্ধ যাযাবর | গুজন্রি বা রাজস্থানী 
তাহাদের ভাবা। তাহারা পশুপালন ও পশুচারণ করে এবং পশুর খাদ্য 
অন্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেডায়। তাহারা গ্রীশ্নকালে গরু, মেষ, 
ছাগল ইত্যাদি পশু লইয়া পর্বতের উপরে আল্লীয় তৃণভূমিতে (Alpine Pastures) 
পশুচারণ ও পালন করিতে যার । শীতের প্রারস্তে পশু লইয়া উপত্যকায় নামিা 
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সআসে। খতুভেদে এইরূপ পশুচলাচলের নাম ট্রান্স-হিউম্য।নস্‌ ( trans- 
humance)| কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জনের বেশী 
কৃষিজীবী। কুষিকাজের পর পশুপালন ও পশুচারণ তাহাদের দ্বিতীয় প্রধান 
উপজীবিকা। অবশিষ্ট লোক কুটারশিল্প ও অন্যান্য কাজে নিধুক্ত। পর্যটন- 
শিল্প এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের প্রধান উপজীবিকা। 
প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারী কাশ্মীর ভ্রমণে যায়। 


নগর-__কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ( ১,৮৯৩ fi.) একটি বিখ্যাত শিল্প- 
বাণিজ্যকেন্্র ও স্বাস্থানিবাস। অমরনাথ একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্ঘ। সিন্ধু 
উপত্যকায় CHR লাডাকের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্্। জন্মু কাশ্মীরের 
শীতকালীন রাজধানী | ate কুটারশিল্প-প্রধান নগর । 


হিমাচল প্রদেশ হিমালয় 


প্রান্তিক বিবরণ-_কাশ্ীর হিমালয়ের পূর্বদিকে হিমালয়ের যে অংশ 
হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত ters হিমাচল প্রদেশ 
হিমালয় বা পাঞ্জাব হিমালয় বলা হয়। এই পার্বত অঞ্চলের গড 
উচ্চতা ৪৫০ মি._-৬,৫০০ মি. পূর্ব ও উত্তরাংশের উচ্চতা বেশী। ইহার আয়তন 
৪৫,০০০ বর্গ কি-মি.। এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত 
কতকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। যেমন-_ প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি), 
গিরপাঞ্জাল, ধওলাধর, অবহিমালয় বা শিবালিক। পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বাংশ 
শিবালিক (৬০০-_-৯০* মি.) পাবত অঞ্চলের অস্তর্গত। ইহা এখন হিমাচল 
প্রদেশ রাজ্যের SUES হইয়াছে । কাংডা উপত্যকার উত্তরে ধওলাধর 
পৰ্বতশ্ৰেণী (প্রায় ৪,৫৫০ মি.), be উপত্যকার উত্তরে পিরপাঞ্জাল 
( ৪,৬০০ মি. ), কুলু, কিন্নাউর ও লাহুল-স্পিটি উপত্যকার উত্তরে প্রধান 
হিমালয় (৫১**--৬,০০* মি.) বিস্তৃত। কুলু উপত)কার মানালির 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম । এখান হইতে দ্েওটিববা (৫,০০১ মি.) 
ও ইন্দ্ৰাসন (৬,২২০ মি.) নামে দুইটি শৃঙ্গ দেখা যায়। মান!জি একটি 
বিখ্যাত পর্যটন বেন্দ্র। 


চন্দ্ৰভাগা, ইরাবতী, বিপাশা! ও শত দ্র হিমাচল প্রদেশ হিমালয় 
meer প্রধান নদী। হিমান্রি ও পিরপাঞ্চীলের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া 


১৬ ভারত ও ভূমণ্ডল 


চন্দ্ৰভাগা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইরাবতী ধওলাধর ও পিরপাগ্রালের 
মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। শৃতড্ নদী তিব্বতের 
মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রধান হিমালয় ও ধওলাধরকে ভেদ করিয়া ' 


দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবহমানা। ভাক্তার নিকট শতদ্র গিরিখাত সৃষ্টি করিয়াছে। 
ও স্বানে শতদ্র নদীতে বাঁধ দিয়া গোবিন্দসাগর নামে একটি বিখ্যাত 
জলাধারের we করা হইয়াছে। ভাক্রা-নাঙ্গাল বাঁধ পাঞ্জাব ও হিমাচল 
প্রদেশের সীমায় অবস্থিত। বিপাশা! পিরপাঞ্জাল পর্বতের দক্ষিণ ঢালে রোটাং 
গিরিপথের নিকট একটি হ্রদ হইতে উৎপয় হইয়া মাণ্ডির উত্তরে লাঞ্জির নিকটে 
ধওলাধরকে ভেদ করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। মাণ্ডির ১৯ কি-মি- 
দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৬১০ মি. উচ্চতায় রেওয়ালসর (Rewalsar) নামে 
একটি হ্রদ আছে। ইহাতে সাতটি ভাদমান দ্বীপ দেখা যায়। যমুনা হিমাচল 
প্রদেশ হিমালয়ের পূর্বাংশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 

জলবায়ু_উচ্চতার জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ু আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর ৷ 
পাঞ্জাবের জলবায়ুর সঙ্গে ইহার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। হিমাচল অঞ্চলের 


হিমালয় ae 


ঘক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশের জলবায়ু শীতল । ৯০০ মিটারের কম উচ্চ প্রায় 
নকল স্থানে HIST তাপমাত্রা বেশী থাকে । উত্তরাতশে শ্রীক্মকাল-অপেক্ষা 
শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী । শীতকালে প্রচণ্ড শীত, তখন এখানে তুষারপাত হয়। 
শীতকালে তুষারপাতে সড়কপথ, রেলপথ, গিরিপথ বন্ধ হইয়া যায়। লাহুলের 
চন্দ্রা উপত্যকায় লৌকবসতি নাই । কেবল যাযাবর মেষপালকগণ গ্রীষ্মকালে 
তথায় মেষ ও ছাগল লইয়া চারণ করিতে যায়। কাংডায় বৃষ্টিপাত বেশী 
(২৫০ সে-মি.)। কুলু ও লাহুল- স্পিটিতে ets অঞ্চল অবস্থিত। ধর্মশালা 
ও ডালহোসী বুষ্টিবহল স্থান৷ 


উৎপন্ন দ্রব্য ঃ 

বনজ-__পর্বতগাত্রে ৩০০_-১,৫২৫ মি. উচ্চতায় শাল, বাঁশ, carter, 
ওক, পপলার* চেরী, ওয়ালনাট প্রভৃতি ক্রান্তীয় ও উপক্রাস্তীয় উদ্ভিদ্‌, 
১,৫২৫-_-৩,৬৫০ মি. উচ্চতার পাইন, wa, crawls, চির, LF 
(Spruce) প্রভৃতি সরলবর্গীয় উদ্ভিদ, ৩,৬৫০--৪,৬৫০ মি. পর্যন্ত উচ্চতায় 
আলী তৃণভূমি, ফুলের চারাগাছ ইত্যাদি দেখা যার । ইহার উর্ধে চিরতুষার ) 
উপত্যকা অঞ্চলের তৃণভূমিতে সাবাই ঘাস জন্মে। 


কৃষিজ-_এখানকার Seats চাষ-আবাদের পক্ষে বিশেষ অনুকুল ATE | 
উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি আছে। পার্বত অঞ্চলের মৃত্তিকার রং 
বাদামী! ইহার জৈব ও খনিজ গুণ আছে। এই মৃত্তিকায় মিষ্ট ফল উৎপন্ন 
হয়। জলনেচের সাহায্যে উপত্যকায় ধান, গম, কলাই, ভুট্টা, যব ও 
আলুর চাষ হয়। কাংড়া উপত্যকায় পালামপুরে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়) 
এতছ্যতীত, আপেল, গীচ, কমলালেবু নাসপাতি, দাড়িঘ, খোবানি, 
চেবীফন প্রভৃতি হিমাচল অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। হিমাচল প্রদেশের রডীন 
আপেল বিখ্যাত। এই রাজ্যকে ‘আপেলের রাজ্য” (Apple State of India) 
বলা হ্য়। 
খনিজ-_মাণ্ডি খনিজ লবণের Cal চদ্বা, কাংডা, মাণ্ডি প্রভৃতি 
অঞ্চলে শ্লেটপাথর পাওয়া যার । বিলাসপ্রর ও মাণ্ডিতে চুনাপাথর পাওয়া 
ফায়। কাংড়ায জালামুখী ও মণিবরণ নামে RAE উদ পরব আছে। উহাদের 
দলে বলিল লবণ ওপর মিভিত থাকে । খর MICS গনী সত IR 
জিপসামের খনি আছে। ইহা ভিন, মাণ্ডিতে ও কাংড়ায় লৌহ, নিকেল, 
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তামা, চীনামাটি ইত্যাদি পাওয়া যার । কাংড! অঞ্চলে কূপ খনন করিয়া 
" কিছু পরিমাণ গ্যাস পাওয়া! গিয়াছে! 


শিল্প--বোগীজনগরের জলবিদ্যুৎ শিল্পাঞচলে ব্যবহৃত হয়। কাংড়ায় 
স্ডা-শিল্প, মাণ্ডি, ভালছোঁদী, শিমলা, vet, কুলু প্রভৃতি অঞ্চলের পশম-শিল্প, 
কাঁণ্ঠ-শিল্প, নিমেপ্ট-শিল্প মোটর মেরামত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
কারখানা, পর্যটন শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | 


যাতাস্ীত ব্যবচ্ছণ_ হিমাচল প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি বাতায়াতের পক্ষে অনুকুল 
সহে। কালকা-সিমলা রেলপথ, পশ্চিম পাঠানকোট-যোগীক্রনগর রেলপথ, 
নড়কপথ এবং কুলু হইতে DAG ও দিলী পর্যন্ত বিমান পথ আছে। কুলু 
উপত্যকা হইতে মানালি হইয়া রোটাং (৩৯৭৮ যি.) ও বরলাচা গিরিপথ 
(৪,৮৯১ মি-) দিয়! সিন্ধু উপত্যকায় লেহ শহুরে যাতায়াত করা যায়। সিমলা 


হিমালয় ১৯ 
হইতে শতদ্র নদীর গিরিখাত ধরিয়া Tao fe গিরিপথ (৩,৫০৫ মি.) দিয়া 
তিব্বতে যাওয়া যার | শীতকালে তুষারপাতে সড়কপথ, গিরিপথ ও রেলপথ বন্ধ 
হুইয়া যায়। 

জীবজন্ত-গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল গৃহপালিত FSA এতঘ্যতীত, ঘোড়া! 
ও গাধা পরিবহনের জন্ প্রতিপাঁলিত হর । অরণ্যে হরিণ, বানর, চিতাবাঘ, 
Saw, খচ্চর প্রভৃতি জন্ত দেখা বার । 


অধিবাসীদের জীবন ও কর্ম্মপ্রচে্ট।- হিমাচল প্রদেশের লোকসংখ্য। 
০৪ লক্ষের অধিক। ThE জেলায় ও শতজ্ত নদীর উপত্যকার জীবিকার্জনের 
নানাবিধ সুবিধা থাকিবার ফলে 
লোক বসতি ঘন । কুলু উপত্য- 
কায় অধিবাসীদের বাড়িঘর 
পাথর ও কাঠের দারা নিমিত 
mal ছাদ শ্লেট-পাথর দারা 
তৈয়ারি হয়। সাধারণত দোতলা! 
বাড়ির নীচের তলায় তাহার! 
জিনিস-পত্মরাথে,উপরের তলায় 
ৰাস করে ও রান্নাবান্না ইত্যাদি 
করে। কৃষি ও শিল্প বহুসংখ্যক 
লোকের CAST! এখান- 
কার পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা 
cotta নামে পরিচিত। 
ইহারা খুব পরিশ্রমী, কষ্টনহিষ্ণ 
ও শান্তিপ্রিয়। aie ব্যতীত, ইহার! পশুপালন, পশুশিকার ও 
নানারকম কুট্টীর শিল্পের কাজ করে। Sse! পশমী পোশাক, শাল প্রভৃতি . 
তেয়ারির কুটার শিল্প এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থাগমের পথ | 


/  নগর-নিমলা (২০১৯৫ মি. উচ্চে) হিমাচল প্রদেশের রাজধানী । 

. ক্ষমৌলী, ধরমশীল। ও ডাঁলহোঁসী স্বাস্থ্যকর স্থান। যোঁগীন্দ্রনগরে 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আছে। কাধডা উপত্যকার জ্বালামুখী হিন্দুদের 
Sear) এখানে জালানি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিরাছে। 
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কুমায়ুন হিমালয় 
প্রাকৃতিক বিবরণ__হিযাচল হিমালগ্রের পূর্বে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের 
উত্তরভাগে Sate হিমালয় অঞ্চল Res | উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ডের 
অন্তৰ্গত উত্তরকাশী, চামোলি ও পিঠোরাগড, কুমায়ুন বিভাগের আলমোডা, 
গাড়োয়াল ও নৈনিতাল এবং Pats বিভাগের দেরাদুন ও টেহ্‌রি গাড়োয়াল 


জেলালইয় উত্তর প্রদেশ হিমালয় বা কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চল গঠিত। 
ইহার আয়তন ৩৮,০০* বর্গ কি-মি. এবং লোক সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (১৯৬১)। 


এই অঞ্চলে প্রধান হিমালয় ( হিমান্রি ৪১৮০০--৬,০০০ মি. ), মধ্য ক! 
হিমাচল হিমালয় (১,৫০০_-২,৭০০ মি.) ও নিম্ন হিমালয় বা শিবালিক 
(৭৫০--১,২০০মি.) এই তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। শিবালিকের 
উত্তরে অবস্থিত পার্বত উপত্যকার পূর্বাংশের নাম মাঁরি এবং পশ্চিমাংশের নাম 
ডুন বা দুন’। এই অঞ্চলের উত্তর ভাগে প্রধান হিমালয়ের (হিমাব্রি) 
অনেকগুলি তুষার ধবল উচ্চ শৃ্দ আছে। উহাদের মধ্যে নন্দাদেবী 
(৮১৭ মি. ), কামেট (৭,৭৫৬ মি.), ত্রিশুল (৭,১২০ মি), কেদারনাথ 
(৬:৪০ ছি), want (৮১৫ মি. ) নন্দকোট (৬, ৮৬১ মি.) প্রভৃতি 


হিমালয় ২১ 


sy উল্লেখযোগ্য | চিরতুধারমণ্তিত হিমালয়ের শৈলতরহ্বমালা প্রাকৃতিক 
rats এক অপূর্ব নিদর্শন। হিমাচল হিমালয়ের অন্তর্গত মুসৌরী 
ও নাগ্টিববা নামে দুই পৰ্বতশ্ৰেণী পূর্বপশ্চিষে বিভ্তৃত। মুসৌরী পর্বত 
মুসৌরী শহর হইতে ল্যান্সডাউন শহর পর্যন্ত ১২* কিমি. Rew! এই 
পর্বতের উপরে ২,০০০_-২১৬০০ মি. উচ্চে কয়েকটি শৈলাবাস আছে। মুসৌরী 
পর্বতের উত্তরে নাগটিববা! পর্বত। উত্তরাখণ্ডে নাগটিব্বা গা ও যমুনার জল- 
বিভাজিকা। হুমায়ুন হিমালয় অঞ্চল গলা, যমুনা ও কালী এই তিনটি 
নদীর দ্বারা বিধৌত। পশ্চিম সীমায় যমুনার উপনদী টোনৃস্‌ (Tons) 
কুমায়ুন অঞ্চলকে হিমাচল অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে এবং পূর্ব সীমায় 
কালীনদাী কুষায়ুন অঞ্চলকে নেপাল হিমালয় অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে | 
গলার শীধনদী ভাগীরথী হিযাব্রির গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ নামক 
বরফের গুহা হইতে নির্গত হইয়াছে । ইহা পশ্চিমদিকে ৩৫ কি-মি- প্রবাহিত 
হইয়া দক্ষিণ দিকে বীকিয়া গিয়াছে । ইহার পরে দক্ষিণে আরও ১৪* fe fi. 
প্রবাহিত হইয়াছে। বন্দীনাথের উত্তরে অলকাপুরী হিমবাহ হইতে Berg হইয়া 
অলকানন্দা দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গৌরীকুণ্ 
হইতে নির্গত হইয়া মন্দাকিনী রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে। 
দেবপ্রয়াগ হইতে এই নদীগুলির মিলিত প্রবাহ ste নামে দক্ষিণদিকে 
৭০ কি-মি. বহিয়া গিয়া নাগটিব্বা ও শিবালিক পর্বতকে ভেদ করিয়া গিরি- 
খাতের মধ্য দিয়! হরিদ্বারে সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে । গার প্রধান 
উপনদী যষুন! বন্দরপুঞ্চ (Banderpunch) “ca (৬,৩১৫ মি. ) ১* কি-মি- 
পশ্চিমে যমুনোত্ৰী নামক হিমবাহ হইতে Bein হইয়া হিমালয়ের পার্বত 
প্রবাহের পর সমতল ভূমিতে নামিয়াছে। sates হিমালয়ের পূর্বাংশ দিয়া 
কালীনদী প্রবাহিত হইতেছে | গোরীগঙ্গা ও রামগঙ্গা উহার উপনদী । 
জলবায়ু__কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চলে পার্বভ জলবায়ু। নিয় উপত্যকার 
জলবায়ু আর্ ও উষ্ণ। পর্বতের উচ্চাংশের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক। .পবতের 
পাদদেশে গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার তারতম্য বেশী, পৰ্তোপরি তাপমাত্রার = 
প্রভেদ খুব কম ৷ গ্রীষ্মকালে আলমোড়া ও রাণীক্ষেতে তাপমাত্রার তারতম্য কম Sie 


oO > 
চৈ 
4৫ a: 


এই অঞ্চলের পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে পশ্চিমাংশে কিছু বৃষ্টিপাত হয় 


কুমায়ু ধক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৭ সে-মি-_-৫* সে-মি.। 
ন অঞ্চলে বাধ SCE RT, WB. LIBRARY ; 3 
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২ SIS ও ভূষণ্ডল 
উৎপন্ন দ্রব্য £ 


ৰনজ-_-হিযানয়ের পর্বত গাত্রের ধৃলর বর্ণের মৃত্তিকায় জৈব ও খনিজ গুণ 
ছে; অরণ্য সৃষ্টির পক্ষে ইহা অঙ্কুল। পর্বতগাত্রে ৩৪০-০০ মি. উচ্চে 
বাঁশ, ৰেত, শাল, শিশু ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে, ৯*০---১৯৮০* মি. উচ্চে চির, 
পাইন, ওক প্রভৃতি গাছ জন্মে, ১,৮০০__৩,৪০০ মি. উচ্চে পাইন, ফার, 
বার্চ, VLA, দেবদারু প্রভৃতি সরলবগীত্র বৃক্ষ wT! ৩,০০০--৪,৫০০ মি. 
উচ্চে Stas তৃণভূমি দেখা যায়। ইহার উর্ধে রভোডেন্ডনের বনে পর্বতগাত্র 
আচ্ছাদিত থাকে। আরও Baa চিরতুষার | 

কৃষিজ--শিয়ে হিযালরের পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া চাষ-আাবাদ (Terrace 
cultivation) হ্য় | কুমারুন এবং গাডোয়াল অঞ্চলে জজসেচের সাহায্যে 
চাব-আবাদ চলে। ধান, গম, যব, আলু; জওয়ার, বাজরা: রাগি? 
কলাই ও SH উৎপন্ন ay 1 ভুন উপত্যকায় চা ও স্থানে স্থানে নাসপাঁতি, 
আখথরোট, আপেল, চেরী, বাদাম প্রভৃতি নানারকম নুমিষ্ট ফলের বাগান 
আছে। : 

খনিজ--পার্বত অঞ্চলে ota, জিপসাষ, Tor, গ্রাফাইট, গন্ধক, 
শ্লেট-পাথর প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে খনিজ সম্পদের ব্যবহার অপেক্ষা 
বনজ সম্পন্ধের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 

শিল্প-_শিল্পকার্ষের vs জল-বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় | মুসৌরী, নৈনিতাল 
প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কুরা হয়। ইহ! ছাড়া, টেহরি, দেরাছুন, 
পিঠোরাগড় প্রভৃতি শহরে ডিজেল বারা তাপ সরবরাহ করা হয়। চিনি-শিল্প, 
কাঁগজমণ্ড-শিল্প, চা-শিল্প, চর্ম-শিল্প, কান্ঠ-শিল্প, বাক্ছেট নির্মাণ রেশন, 
Sl ও পশম বে বরন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প। হৃষিকেশে বীজস্ন ওহধের 


(Antibiotics) কারখানা আছে। এতদ্যতীত, এখানে পর্ষটন-শিল্পও গড়িয়া 


উঠিয়াছে। 

যাতায়াত ব্যবস্থা--এই পাত অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত দেরাদুন ও 
কাঠগুদাম পর্যন্ত রেলপথ আছে! কাঠগুদাম হইতে নৈনিতাল, আলযোডা, 
রাণীক্ষেত হৃধিকেশ হইতে TASTY, কেদারনাখ ; দেরাছুন হইতে মুসৌরী, 
সড়ক পথে মোটরে যাওয়! WE | 


জীবজন্তর--মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশু এখানে প্রতি- 


হিমালয় ২৩ 


পালিত হুয়। অরণ্যে বানর, হাতী, Sas, চিতাবাঘ, হরিণ ইত্যাদি প্রাণী 
দেখা যায়। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা--কুযায়ুন হিমালয়ের পার্বত' 
পরিবেশে cates, গাঁভোয়ালী প্রভৃতি উপজাতির সমাজ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ও বিভিন্ন ভাষা-ভামী এই সকল AAS অধিবাসী 
জাতিতে অন্দোলীয়, কিন্তু ধর্মে Ry কৃষি ও পশুপালন অধিবাসীদের 
প্রধান উপজীবিকা। ভোটিয়া, গদি ও গুজর জাতির লোকেরা পশ্তচারণ-- 
কারী অর্ধযাধীবর। ইহা ব্যতীত, পশমী বস্ত্র. বসুন করিয়াও তাহারা 
জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা মেষ, ছাগল, খচ্চর core (সঙ্কর প্রাণী) 
প্রভৃতি war পৃষ্ঠে মালপত্র চাপাইয়া একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাত ৷ 
ইহা ভিন্ন, তাহারা কুটীর শিল্প দ্বারাও জীবিকা অর্জন করে। গাড়োয়ালীরা: 
সাহসী ও যোদ্ধা । 

নগর-_দেরাঁছুলে বন-বিস্তার গবেষণাকেন্্ ও ভারতীয় সামরিক মহা- 
foi আছে। ইহা পশম, রেশম ও কার্পাস শিল্পের প্রধান বেজ! 
এখানকার বাসমতি চাল বিখ্যাত। কোঁদারনাথ, বদরীনাথ, রুজ্রপ্রয়াগ 
ভরষিকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি হিন্দু তীর্থহান। নৈনিভাল, যুসৌরী” 
ালষোড়া রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান। নৈনিতালে উৎকৃষ্ট আলুর 


চাষ হয়! 


(খ) শ্রধ্য হিমালয় অঞ্চল 
নেপাল হিমাজয় 

মধ্য হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত নেপাল একটি স্বাধীন রাজ্য ৷ 
ইহা ভারতের রাজনৈতিক সীমার siege হইলেও ভৌগোলিক বিচারে 
ইহা! হিমালযের NAS অঞ্চলের SUES) মধ্য হিমালয়ের ১,১৬,৮০০ বর্গ 
কিলোমিটার সমগ্র নেপালরাজ্য জুডিয়া বিস্তৃত | 

প্রধান হিমালয়ের ৮,**০ মিটারের অধিক উচ্চ Yeh নেপালে অবস্থিত! 
যথা, খবলটিরি (৮,১৭২ মি.) মানসদু (৮,১৫৬ মি. ), গোৌঁসাইথান 
(৮০১৩ মি), এভারেস্ট (৮৮৪৮ মি), মাকালু ৬,০৮১ মি) কাঁঞ্চনজজ্ঘ! 


২৪ 


ভারভ ও ভূমণ্ডল 


(৮,৫৯৮ মি.) | এভারেস্ট পৃথিবীর উচ্চতম শৃদ*। এই “refs চিরতুষারাচ্ছর্র। 
এখান হইতে অনেক হিমবাহ পর্বতগাত্র বাহিয়া নামিতে থাকে। নেপাল 
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* ১৯৫৩ Shorey নিউজীল্যাওবানী এডঅও হিলারী ও দার্জিলিং নিবাসী নেপালী শেরপা 
তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেন্ট শৃঙ্গ আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। সম্প্রতি জনৈকা 
“জাপানী মহিলা শ্রীমতী জুনকো তাবেই এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ করিতে সমর্থন হইয়াছেন। 


হিমালয় ২৫ 


ইহার দক্ষিণে ভিট্‌রি মাধেশ উপত্যকা । এই উপত্যকার দক্ষিণে শিবালিক | 
নেপালে ইহার নাম pital বা চুরিয়া মুরিয়! পাহাড় । নেপাল কয়েকটি 
নদী দ্বারা বিধৌত, যেষন-_পশ্চিমে কালী, কর্ণালী, মধ্যে Mey এবং 
পূর্বে RR) উচ্চতার জন্য নেপালের পার্বত অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তেমন গরম 
অগ্গভূভ হয় না শীতকালে এখানে প্রচণ্ড শীত; উপত্যকায় গ্রীক্বকালে গরম 
বেশী, শীতকালে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়। বাধিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৬০ 
লে-মি-। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যময় তরাই অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি 
মুল্যবান বৃক্ষ জন্মে। বাঘ, হাতী, গণ্ডার, eRe প্রভৃতি জন্তু এই অরণ্যে বাস 
করে। নেপালের অভ্যন্তরে অনেক উপত্যকা আছে । উপত্যকাগুলির সম- 
ভূমিতে ধান, গম, ভুট্টা ও আলুর চাষ হয়। কোবান্ট, ভাত, লৌহ, Ws 
প্রভৃতি এখানকার খনিজ ত্রব্য | 

হিমালগ্নের পার্বত অঞ্চলে শেরপা উপজাতি বাস করে। নিম্মভূমিতে ed, 
es, থামাং প্রভৃতি জাতির বান। শেরপাঁরা! পর্বতারোহণে দক্ষ । গুর্খারা 
সাহসী যোদ্ধা। নেপালের অধিবাসীদের কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ আহরণ, 
পশুপালন, পশুশিকার, কু'টার শিল্প ইত্যাদি উপভীবিকা। নেপালের 
রাজধানী কাঠমঞু । এখানে পশুপতিনাথের মন্দির আছে। বুদ্ধদেবের 
জন্মস্থান কপিলাবস্ত তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে নেপালে চিনির কল, 
পাটের কল, রাসায়নিক শিল্প, দিয়াশলাই নির্ানের কারখানা ইত্যাদি গড়ির। 
উঠিয়াছে। ভারতের সীমান্তবর্তী walt হইতে কাঠমণ পর্যন্ত ত্রিভুবন 
রাজপথে বাতাক়্াতের ব্যবস্থা আছে। কাঠম্তে বিমান বন্দর আছে। 


গে) পুর্ব-হিমালক় অঞ্চল 

সিকিম, দাঞিলিং-এর কতকাংশ, ভুটান ও অরুণাচল প্রদেশ পূর্ব হিমালয় 
অঞ্চলের HBSS | সমগ্র পূর্ব হিমালয়ের আয়তন ১,২২,৮০২ বর্গ কি-যি.। 
পুর্বহিযালয়ের গঠন পশ্চিম হিমালয়ের ন্যায় ততটা জটিল নহে। এই অঞ্চলে 
তিনটি সমান্তরাল শ্রেণী দেখা যায়। ষথা--প্রধান হিমালয়, মধ্য হিমালয় 
ও নিন্ম হিমালয়। মধ্যে মধ্যে নদী উপত)কী আছে। দক্ষিণের সমভূমি 
হইতে উত্তরের পার্বতভূমি ক্রমশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। 

সিকিম হিমালয়_দাঞ্জিলিং-এর উত্তরে এবং নেপাল ও ভুটানের মধ্যে 
প্রিকিম অবস্থিত | বর্তমানে সিকিম ভারতের একটি waster) ইহার 


হ্ঙ ভারত ও ভূমণ্ডল 

ন্বাজধানী tebe! নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই 
য়াজ্যটির রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক | এই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্য দিয়! প্রধান হিমালয় 
আরও পূর্বদিকে অক্রণাচল প্রদেশের PATO শৃঙ্গ (৭,০৯০ মি.) পর্যন্ত ৪২০ fe fa. 
বিস্তৃত হইয়াছে | সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত হিমালয় অঞ্চলকে সিকিম হিমালাক্ 
বলা হয়। সিকিমে হিমালয়ের উচ্চ seem নাম জিলিওলছু (৬,৮৯৫ fi) | 


সিকিমের পশ্চিম সীমার সিংগলীলা। এবং পূর্বসীমায় ভংখ্যা পর্বতমালা, 
উত্তর-পশ্চিমাংশে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম Ya কীঞ্চনজঙঘা, (১৫৯৮ মি-) এবং 
দক্ষিণে দার্জিলিং সীমান্তে সিংগলীলা পর্বতের শৃঙ্গ সান্দাকফু (৩৬৩০ মি. ), 
সবরণ্রাম (৩,৫৪৩ মি.) ও ফালুট শৃ (৩,৫৯৬ মি.) অবস্থিত । ডংখ্যা 
পর্বতের প্রায় ৪,০০০ মি. উচ্চে লাথ, লা ও জেলেপ লা নামক গিরিপথ 
দুইটির সাহায্যে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার সহিত সিকিমের বাণিজ্য চলে। 

তিস্তা! সিকিমের উল্লেখযোগ্য নদী 1 তিস্তার উপত্যকায় SH, আলু, গম, 
ধান, আপেল, আনারস, কমলালেবু ও এলাচি উৎপন্ন হয়। সিকিমে বোপচা, 
নেপালী, ভুটিয়! প্রহৃতি জাতি বাস করে। মেষ, ছাগল, চমরী গাই, খচ্চর 
ইত্যাদি এখানকার গৃহপালিত জন্ত। কৃষিকাজ, শ্রমিকের কাজ, পশুপালন, 
gia শিল্প প্রভৃতি অধিবাসীদিগের উপজীবৰিকা। 

দার্জিলিং হিমালয়_দাছিলিং জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পার্বত 
অঞ্চলকে দার্জিলিং হিমালয় বলা হয়। পার্ব শহর দাঞ্জিলিং পূর্ব 
হিমালয়ের ক্রোডে ২,১৩৩ মি- উচ্চে অবস্থিত। সমগ্র পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলের 
মধ্যে দাঞ্জিলিং হিমালয় সর্বাপেক্ষা উন্নত SEA | দ্বাঞ্জিলিং হিমালয়ের আয়তন 
২,৪০০ বর্গ কি-মি.! দাজিলিং পর্বতমালা! তরাই-এর সমভূমি হইতে CHAS 
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শৃজের (২,৬১৫ মি.) দিকে যেন হঠাৎ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। টাইগার ছিল 
(২,৫৬৭ মি. ) হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা! ও এভারেস্ট শৃজের মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের 
আকর্ষণের বন্ত। wists হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া feel নদী 
দার্জিলিংএর পাহাড়গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গভীর খাতের স্থষ্টি করিয়া 
দক্ষিণে গালে উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাতের পূর্বদিকে 
কালিম্পং পাহাড় এবং পশ্চিমে টাইগার হিঙ্গ। টাইগার হিলের দক্ষিণে 
ডাউ হিল এবং পশ্চিমে ga পাহাড় | 

cafe, বালাসন, মহানন্দা, রঞ্জিত নদী দাজিলিং হিমালয় হইতে 
উৎপর হইয়াছে ।- কাপিযাং-এর নিকটে মহানন্দা পাঁগলাঝোরায় একটি 
জলপ্রপাতের স্থ্টি করিয়াছে! নদীগুলি খরআোতা বলিয়া নাব্য নহে, তাই 
জলপথে যাতায়াত কর! দুরহ ৷ এই সকল নদী হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করিবার সুযোগ আছে। দাজিলিং-এ শীতকালে তুষারপাত হয়। গ্রীক্ষকালে 
NRTA প্রবাহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (৩২০ সে-মি-)। শ্রীন্ষকালে তাপমাত্রা! 
কম থাকে । উচ্চতার ভন্ত দ্বার্জিলিং, কালিম্পং, siftate প্রভৃতি পার্বত 
শহরের জলবায়ু শীতল ও স্বাস্্যকর। হিমালয়ের পাদদেশে গ্রীষ্মকালে বেশ 
গরস অনুভূত হয়। 

পর্বত গাত্রের উচ্চ অংশে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি সরলবগাঁয় 
বৃক্ষ জন্মে ॥ পাইনজাতীর বৃক্ষের রস হইতে ভাপিন তৈল, রজন এবং কাঠ 
হইতে প্যাকিং aa, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। দাঞজিলিং-এর 
প্রধান কৃষিজ সম্পদ চ!। এখানে পৃথিবীর সর্বোত্কষ্ট চা we মংপুতে 
দিক্ষৌনা গাছের বাকল হইতে কুইনাইন তৈয়ারি হয়। was অঞ্চলে 
শালবন আছে। স্থানে স্থানে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চা-বাগান তৈয়ার 
হইয়াছে। দাঞ্িলিং-এ ধান, WR, আলু, কমলালেবু প্রভৃতি উৎপন্ন 
Bil কলিকাতা হইতে বিমানে বাগভোগরা (শিলিগুড়ি) এবং তথা হইতে 
রেলপথে দার্জিলিং শহরে যাঁওয়া বায়। 

নেপালী, লেপড়া, ভুটিয়। প্রভৃতি জাতি দাঞ্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলে বাস 
করে। ভারতের অন্যান্ত রাজ্যের কিছু সংখ্যক লোকও এখানে আসিয়া 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের FT বাস করে। ভ্রমণকারীরা! প্রতিবত্সর স্বাস্থ্যকর 
শৈলনিবাস দাঞ্জিলিংএর মনোরম প্রাকৃতিক দৃগ্ড দেখিবার জন্য এখানে আসে । 
তাহাদের সমাগমে এখানে পর্যটন শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে পর্যটন 
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শিল্পের উন্নতি হইলে মাঙ্ষের কর্ম সংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ 
মগম হইবে। কৃষিকাজ, চা-বাগানের কাজ, পশুপালন, পশুচারণ 
ও কুটার শিল্প এখানকার অধিবাসীদের উপভীবিকা। 

ভুটান হিমালয্--ভুটান রাজ্য পাৰত অরণ্যভূমিতে সমাচ্ছন্ন। এখানে 
প্রধান হিমালয়ের দুইটি উল্লেখযোগ্য শৃদ্দ আছে। যখা--ঢোমা লাহ রি 
(9,998 মি. ) এবং কুলকাংড়ি শৃল্ (৭, ৫৫৪ মি. )। উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে 
উপত্যকা আছে। এখানে লিংজি শৃজের (৫১৬৫৩ মি.) সহিত fare, 
পবতশ্রেণী যুক্ত হইরাছে। এই পর্বতশ্রেণীর পূর্বে বন্ধুর পুণাখ! উপত্যকা 
‘অবস্থিত | ভুটান হিমালয় অঞ্চলের আয়তন ২২,৫০* বর্গ .কি-মি., frm, 
পর্বতের লিংসি ল। ও ইয়ুলে লা! নামক দুইটি গিরিপথ দিয়া তিব্বতের pfs 
উপত্যকার যাওয়! বার । 

তোর্স! ও মানস ভুটানের উল্লেখযোগ্য নদী । তোর্সী নদীর পূর্বে ভুটানে 
শিবালিককে পুনরায় দেখা বায়। ভুটানে বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০* সে-মি.। 
ভুট্টা, গম, ধান, এলাচি প্রভৃতি ভুটানের উৎপন্ন ভ্রব্য । fare, ভুটানের 
রাজধানী ৷ ফুণ্টোসোলিং-থিষ্ফ__ পারে! রাজপথে ভুটানের সঙ্গে ভারতের 
যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। চমরীগাই, মেষ প্রভৃতি এখানকার গৃহপালিত 
wal কৃষিকাজ, পশুপালন, শ্রমিকের কাজ, কুটার শিল্প প্রভৃতি 
ভুটানের অধিবাসীদের উপজীবিকা। 

অরুণাচল প্রদ্রেশ হিমালক্র_সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী 
(NEFA) জুড়িয়া অবস্থিত হিমালয়ের অরণ্যময় ae অঞ্চলটির নাম 
অরুণাচল প্রদেশ | এই পার্বত অঞ্চলের আয়তন ৬৭, toe বর্গ কি-মি.। কিন্তু 
লোকসংখ্যা ৪,৬৭,৫১১। তুষারমন্তিত ছিমাত্রি অরুণাচল প্রদেশের কাং টো 
শৃঙ্গ (৭১০৯০ মি.) হইতে আরও ৩০০ কি-মি* উত্তর-পূর্বে তিব্বতের নামচা- 
ৰারোয়! 37 (৭,৭৫৬ মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত | এখানে প্রধান হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী 
উত্তর-পূর্বদিক হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদদিকে ক্রমশ বীকিয়া গিয়াছে । হিমালয়ের 
“তিনটি শ্রেণীর পর্বতমালা অরুণাচল প্রদেশে দেখা যায়! এখানে অরণ্যাবৃত 
শিবাঁলিক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা হইতে প্ৰায় ৮** মি-উচ্চে খাড়া ভাবে উঠিয়াছে। 
অরুণাচল প্রদেশ হইতে বমভি লা! গিরিপথ (৩,*** মি.) দিয়! ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় যাতায়াত করা যায়। এই অঞ্চলের ডাফলা, মিরি, আবর, মিসমী 
প্রভৃতি পাহাড় হিমালয়ের অন্তর্গত। অরুণাচল প্রদেশের উত্তরে বহু তুষারমণ্তিত 
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YF দেখা যায় এবং দক্ষিণে বন্ধুর, উপত্যকা আছে। ডিহুং (সিয়াং ), 
্ছবনশিরি, মানস, ভরেলী প্রভৃতি নদী অরুণাচল প্রদেশের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে । নদীগুলি Awl) তিব্বতের সানপু ডিহং নামে 
অরুণাচল প্রদেশের পাত অঞ্চলের গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
পানিবাটে সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। ডিবং ও লোহিতের সবে 
মিলিত হইয়৷ ডিহুং সদিয়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্র নামে আসামের সমভূমিতে 
প্রবেশ করিয়াছে। অরুণাচল প্রদেশ Ak জলবায়ু অঞ্চলের অস্তর্গত। 
এখানকার বাধিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় eo. সে-মি.। শীতকালে উত্তরের 
সীমারেখা WIGS থাকে। এই অঞ্চলে চিরহুরিৎ বৃক্ষের বনভূমি আছে। 
StS ও বেত প্রধান বনজ সম্পদ । ইহা ব্যতীত, রবার, লাক্ষা ও গজদস্ত 
এখানে পাওয়া যায়। নিম্ন উপত্যকার সমভূমিতে ধান, ইচ্ছ, ভুট্টা, তামাক, 
পাট, সরিষা, আলু প্রভৃতির চাষ হয়। কোন কোন স্থানে বনজঙ্বল 
পোড়াইয়! প্রাচীন ঝুম (Jhuming ) চাষ হয়। গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী 
এখানকার গৃহপালিত SS | 

অরুণাচলে ডাফ লা, TN, তাংসা, মিরি, ater, মিস্যী প্রভৃতি 
নানা শ্রেণীর পার্ধতীয় উপজাতি বাস [লাল 
করে। এই সকল মঙ্দোলীয় জাতীর i * j 
লোকদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। etm. f 
ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা 
pros জন | ইহার! স্বাস্থ্যবান ও FAS! 4 
অকুণাচল প্রদেশ বনাকীর্ণ MAS অঞ্চল। 
এখানে জীবিকা নির্বাহ খুব কঠিন। 
Baste ব্যতীত sty আহরণ 
পশুপালন, পশুশিকারঃ রেশম 
ও এগ্ডির কীট প্রতিপালন, কু'টার 
শিল্প প্রভৃতি লোকের উপজীবিক!। 

অরুণাচল প্রদেশ কেন্ত্রশাসিত 
5 ভাংসা বালিকা 
আছে । যথা--(১) কামেং, (2 
(৫) তিরাপ। এই জেলাগুলির (২) SAM, (৩) fran, (৪) লোহিত ও. 

; সদর থাক্রমে--(১) ৰম্ডি লা, (২) জিরো, 


2 ভারত ও ভূমণ্ডল 
(9 আলং, (৪) তেজু ও ৫) খোন্সা। জিরোর নিকটে ইটানগরে 
রাজধানী শহর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। 

পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা পূৰ্ব-হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া 
স্বাভাবিক উদ্ভিদের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে 
১,৫২৫ মি. পর্যন্ত চিরহরিৎ ওপর্ণমোচী বৃদ্দের বনভূমি দেখা বায়। নিয়াংশে 


তরাই-এর বনভূমিতে শীল, সেগুন, শিশু, শিনুল, জারুল, বট, অশ্ব, 
Fre, বেত এবং ২,১৩৫ মি. উচ্চতা অবধি ওক, AAA, ACA, AATF, 


সিডার, ৰার্চ প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের বন দেখ! যায়। হিমালয়ের উপরে 


1111 1 ওম তুএহআলপান 
Hants RES 
seaman শি 


০০০ ফট 
) পর্মলোচী ওক্জ্ঞভী্ম ২৯৩৫ লিঃ 
4 ০০০০. 0 
নপগ =e তি 22521 
চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী 
আন্মুজতলা_- 


পূর্ব হিমালয়ের স্বাভাবিক উদ্ভিদ 
৩০৬০ মি. উচ্চতা পৰ্যন্ত পাইন, কার, চির, দেবদারু এতুতি অ্জজবগী় 
বৃক্ষের বনডুমি দেখা যার। তাহার উধেব ৪,৮০০ মি. পর্যন্ত Sta 
তৃণভূমি । এই স্থানে জুনিপার, রডোডেন্ডুন প্রভৃতি নানাব্ধি ফুলের ars 
জানো। ৪,৮০০ মি. Bee চিরতুযার | 


হিমালয়ের উপকারিতা 
(১) উচ্চ হিমালয় শীতকালে মধ্য-এশিয়ার শীতল ও শুদ্ধ বারুর প্রকোপ 
হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। (২) দক্ষিণ-পশ্চিম যৌনুমী aCe বাধা 
দিয়! হিমালয় ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সহায়ত! করিতেছে! হিমালয় পর্বত 
না থাকিলে বা উহা বিন্ধ্য পর্বতের স্থানে অবস্থিত হইগে অথবা ভারডের 
উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিলে মধ্য এশিয়ার শীতল ও শুদ্ধ WL দ্বারা ভারত 
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'তুষারণ্যরুতে পরিণত হইভ। ভারতের একাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্ত গভীর 
wey এবং অপর অংশে স্বল্প বৃষ্টিপাতের wy তৃণভূমির wR হইত। 
(৩ হিমালয় চির্তুষারভাগ্ডার বলিয়া সারাবংসর বহু নদ-নদীকে পুষ্ট 
ক্ষরিতেছে ও নদীর জলের সহিত পলি বিতরণ করিতেছে। নদী বাহিত 
পলিমাটি দারা Ger ভারতে বিভীর্ণ উর্বর সমভূমি গঠিত হইয়াছে । (8) নদীর 
খরস্সোতের সাহায্যে পার্বত অঞ্চলের স্থানে স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা 
হইতেছে। (৫) হিমালয়ের অরণ্য অঞ্চলে অফুরস্ত FST আছে। * 
(৬) হিমালয়ের স্থানে স্থানে বহু স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া উঠিয়াছে । (৭) হিমালয় 
অঞ্চলের অধিবাসীর1 সাহসী ও যোদ্ধা বলিয়া উহাদের মধ্য হইতে ভারতের 
সৈনিক সংগৃহীত হর । গাডোয়ালী ও গোৰ্খা সৈনিকের! যুদ্ধমিপুণ। এভারেস্ট 
বিজয়ী ও পর্বত অভিযানে সহায়ক বীর শেরপাগণ হিমালছে্রই অধিবাসী । 


oor য় অধ্যায় 


ars সমভূষি 

জবন্থান, সীমা, ভূ-প্রকৃতি £ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বিন্ধা 
পর্বত ও কাইমুর পাহাড়, পশ্চিমে পাকিভান এবং পূর্বে আমে পর্বতখেণীর 
দ্বার সীমাবদ্ধ ভূ-ভাগ উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চলের Gets | 
এই সমভূমি অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২১৭২০ কি-মি* দীর্ঘ এবং উত্তর-মক্ষিণে 
প্রায় ২৪০--৩২০ কি-মি. প্রশস্ত | ইহার পশ্চিমাংশে আরাবল্লী পর্বত, ইচ্ছার 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু পাহাড়ে অবস্থিত গুরুশিখর (১,৭২২ মি-)। আরাবলীর 
উত্তর-পূর্বে frat পর্যন্ত বিস্তৃত অহুচ্চ শৈল শিরা (Ridge) এই সমভূমির জল- 
বিভাঙ্গিকা। sce ও উহার উপনদী-বিধোত সমভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমে চালু 
হইয়া আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং গঙ্গার সমভূমি দক্ষিণ- 
পূর্বে ঢালু হইয়া বদপোপযাগরের তাঁর পর্যন্ত AGS হইয়াছে। 


সমভূমির পশ্চিমাংশ শতক্র ও উহার উপনদী-বিধৌভ এবং পূর্বাংশ 
গদা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদী-বিধৌত অঞ্চল । এই বিশাল সমভূমি বু 


. নদ-নদী বাহিত পলিমাটি ছারা গঠিত হইয়াছে। ইহা ক্রমশ উচ্চ হইয়া উত্তরে 


হিমালহের সহিত, দক্ষিণে মালভূমির সহিত এবং পূর্বে ব্রন্ধদেশের পর্বভমালার 


৩২ ভারত ও ভূমণ্ডল 


সহিত মিশিয়াছে। সমভূমির পলিমৃত্তিকার স্তর স্থানে স্থানে এত গভীর বে 
৩০৫ মি. খনন করিলেও কঠিন শিলাস্তর পাওয়া যায় না। এই বিস্তৃত সযভূমির 


মধ্য অংশ গাজেয় সমভূমি। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের গালে 
en et cee kg ae Te : সমভূমির আয়তন ৩,৫৭,০০০ বর্গ 
কি-মি-। 


atari ভারতের শ্রেষ্ঠ নাব্য নদী । 
ইহার দৈর্ঘ্য ২১৪০০ কি-মি.। ইহা 
উত্তরপ্রদেশের উত্তর অংশে হিমাত্রির 
গল্পোত্রী হিমবাহের গোমুখ 
নামক বরফের গুহা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া প্রায় ৩২০ কি-মি. পার্বতপথে 
i 231 জলপ্রপাত ও গিরিখাতের কটি 
গিরিখাত করিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে পরে 

দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া 

নাগটিব্ৰা ও শিবালিক পর্বতকে ভেদ করিয়া হরিদ্বারের সমভূমিতে নামি! 
আদিয়াছে। পার্বত প্রবাহে গঙ্গা খরল্োতা, নৌবাহনযোগ্য নহে। কিন্ত ইহা 


ক 
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পার্ধত অঞ্চলের কাঠ, বাশ ইত্যাদি Sas লইয়া দূরবর্তী Pater 
পৌঁছাইতে সাহায্য করে। ইহাছাড়া, ইহা জল-বিছ্যৎ উৎপাদনের পক্ষে 
স্থবিধাজনক। পার্বত-প্রবাহে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা নামে একটি উপনদী. 
আসিয়া গঙ্গাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। 

মধ্যপ্রবাহে গঙ্গা হুরিঘার হইতে শান্ত গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ববাহিনী 
হইয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া তাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে 
প্রবেশ করিয়াছে । এই রাজ্যের মুখিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট গদা 
দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোত পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং অপর TSE ভাগীরঙী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে 
প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নাম হুগলী ৷. 
নিয়-প্রবীহে গঙ্গার স্রোতের বেগ কম। ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পলি সঞ্চয় 
করিয়া নৃতন ভূভাগ বা ব-দ্বীপ গঠন করিয়াছে। হরিদ্বার হইতে মোহান! 
পর্যন্ত stata অববাঁছিকা পলিগঠিত প্রশস্ত ও উর্বরতম সমভূমি | 

গঙ্গার অববাহিকা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার লালাভূমি। সমগ্র অঞ্চলে 
রেলপথ, রাজপথ ও জলপথে যাতায়াত স্থবিধাজনক। নানাবিধ eRe 
পর্দিবেশের জন্য গাঁজেয় সমভূমি কৃষি, শিপ, বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে 


উন্নতিশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ | 
অঞ্চল-বিভাগ-_বিশাল গাদেয় সমভূমিকে তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে 
বিভক্ত করা যায়। যথা-_(১) উচ্চগাদ্েয় অঞ্চল, (২) মধ্যগাদ্দের অঞ্চল ও 


(৩ নিয়নগাদ্গেয় অঞ্চল। প্রত্যেক অঞ্চলের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, 
মৃত্তিকা, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন ভ্রব্য, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্‌, জীবজস্ত, 
অধিবাসীদিগের উপজীবিকা এবং কয়েকটি Parra ও প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ 
করিয়া নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল | 

১। উচ্চগাজেয় সমভূমি অঞ্চল-_উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার হইতে 
এলাহাবাদ পৰ্যন্ত ইহা বিভ্তৃত। ইহার আয়তন ১,৪৯,*২৯ বর্গ কি-মি.। এই 
অঞ্চলে পার্বতভূমি নাই; ভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বে ঢালু। এই সমভূমিকে 
তিনটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা__গঙ্গা-যমুনা দোয়াব (উচ্চ ও নিয়) 
রোহিলধড HR ও অযোধ্যা সমভূমি। গার প্রধান উপনদী যমুনা 
যগুনোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া ৮০০ কি-মি. সমান্তরালভাবে 


প্রবাহিত হইবার পর এলাহাবাদে গন্দার সহিত মিশিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বত হইতে 
[৩ 


৩৪ ভারত ও ভূমণ্ডল 


উৎপন্ন চন্বল ও বেতোয়! (বেত্রবতী ) যমুনার ডানতীরে উহার সহিত 
মিশিয়াছে। হিমালয় হইতে উৎপয় রামগঙ্গা, গৌমতী ও TSM (সরবু) 
গন্ধার বামতীরের উপনদী ! 

উচ্চ tea সমভূমি পলিগঠিত সমভূমি te সমভূমির মৃত্তিকা দ্বই 
প্রকার। বথা_ প্রাচীন পলিমাটি বা ‘Sire’ ও নবীন পলিযাটি বা খাদার’ । 
পান্দেয় সমভূমির পশ্চিমাংশে “ভার” alee বহুকাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার 
ক্ষলে ইহার মধ্যে চুনজাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 
Fess অন্ুর্বর মৃত্তিকা । নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে “ints মৃত্তিকা দেখা যায় । 
উত্তরে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে বালি ও হুড়িপাথর মিশ্রিত মৃত্তিকা 
"আছে। ইহাকে ‘ভাবর* বলে। 

গঙ্গা ও যমুনা হইতে খাল কাটিয়া পশ্চিমদিকের wa wate ভূমিতে 
জলসেচন HM Beet কর! হর। এই অঞ্চলের জলবায়ু কিছুটা 
চরমভাবাপর। শ্রীন্মকালের তাঁপমাত্রাণ৪০* সে. অপেক্ষা বেলী এবং শীতকালের 
তাপমাত্রা ২০” সে: অপেক্ষা কম। গ্রীষ্মকালে লু (গরম বাতাদ) বহিতে থাকে। 
এই অঞ্চলে বাধিক বৃষ্টির পরিমাণ ৭৫_-১৪* সে-মি., শীতকালে পশ্চিযাংশে 
সামান্ত বৃষ্টিপাত হয়। ধান, গম, আথ, যব ও ভুট্টা এই অঞ্চলের প্রধান 
কৃষিজ AT! এততঘ্যতীত, বাজরা, কার্পাস, তৈলবীজ, আলু, কলাই, তামাক 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থ নাই | 
কফরাকাবাদে সৌরা বা সণ্টপিটার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বায়। 

কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অভাব হেতু এই অঞ্চলের শিল্পকার্ম 
-জল-বিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভরশীল । উচ্চ গ্দাথালের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি 
‘জলপ্রপাতের সাহায্যে বাহাদুরাবাদ, নীরগজনী, চিতৌর!, সালাওয়া, ভোলা, 
পানর! ও হুমেরা প্রভৃতি স্থানে জল-বিদ্ুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি 
‘কেন্দ্রীয় সরকার বুলন্দশর জেলায় নারোয়াস্ন পরমাণু শক্তি" চালিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের Fare গ্রহণ করিয়াছেন। রেলপথ, সড়কপথ, নদীপথ, বিমানপথ 
প্রভৃতির সাহায্যে এই অঞ্চলে অরণ্যভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়িয়া 
উঠিগ্নাছে। এখানে চিনির কল, তেলের কল, কাপড়ের কল, চামড়ার 
'জিনিদ নির্মাণের কার থান! Sof আছে। এখানকার গজদন্ত শিল্প, 
স্থচীশিল্প, Siva বয়ন, কীচ-শিল্পঃ শাল ও গালিচা ইত্যাদি কুটীর-শিল্প 
বিখ্যাত । জীবজন্তর মধ্যে মেষ, গরু ও মহিষের সংখ্যা বেশী । এই অঞ্চলের 


গান্েয় সমভূমি we 
জনসংখ্যা প্রায় ৪'৫ কোটি। কৃষিকার্ষয ও শিল্পকার্ধা অধিবাসীদিগের 
উপজীবিকা। ; 

নগর-_লক্ষৌ গোমতী-তীরে অবস্থিত, উত্তর প্রদেশের রাজধানী । 
এখানে মুসলমান যুগের নবাবদিগের প্রাসাদ, যদজিদ প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান? 
প্রাচীনকাল হইতেই এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তার ও হাতীর দাতের ব্যবসায় 
চলিতেছে । এখানে কাগজের কলও আছে। এলাহাবাঁদ গঙ্গা যমুনার 
মিলনস্থলে অবস্থিত। এই নগরেই গঙ্গা-বস্গনার সঙ্গমে হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ 
প্রয়াগতীর্থ । কানপুর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা! উত্তরপ্রদেশের 
সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানকার চর্ম, কার্পাস, পশম, শর্করা, তৈল প্রভৃতি শিল্প 
বিখ্যাত। 

আগ্রা বমুনাতীরে অবস্থিত। এখানে সত্রাট শাহ্‌ জাহানের মহিষী 
মমতাজের সমাধির উপরে মর্মরপ্রস্তর নিিত বিখ্যাত স্বতিসৌধ তাঁজমহুল 
এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে দেওয়ানী-আম, দেওয়ানী-থাস ও মোতি মসজিদ 
আছে। Stata “wale, গালিচা ও চর্মন্রব্য eww হইয়া থাকে। 
মোরাদাবাদে পিতল কীসার নানাবিধ নক্শাদার জিনিস ees হয়। 
শাহজাহানপুর শর্করা-শিল্পের কেন্দ্র। হরিদ্বার হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ও 
শ্বাস্থ্যনিবাস। রামপুর পশম-শিল্পের কেন্র। ফিরোজাবাদে প্রচুর কীচের 
চুড়ি কুটার-শিল্প হিসাবে প্রস্তুত হয়। সাঁহারাণপুরে কাগজের কল 
আছে। 

২। মধ্যগালেয় সমভূমি অঞ্চল _ উত্তরপ্রদেশের ( এলাহাবাদের পর ) 
পূর্বাংশ হইতে গঙ্গানদীর অববাহিকার অন্তর্গত উত্তর বিহারের সমগ্র অংশ 
এবং দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ ব্যাপিয়া এই অঞ্চল est ইহার আয়তন 
১,৪8,8০৯ বর্গ কিমি-। এই অঞ্চলকে প্রধানত দুইটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা! 
ঘায়। যথা-_গন্দার উত্তরে অবস্থিত সমভূমি এবং গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত 
সমভূমি । গঙ্গার উত্তরের সমভূমির অন্তর্গত সরযূপার ও গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াব, 
মিথিলা ও কুলী সমভূমি; গম্গার দক্ষিণের সমভূমির অন্তর্গত গঙ্গা-শোণ দোয়াব, 
মগধ ও অঙ্গ সমভূমি । এই অঞ্চলে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া ঘৰ্ঘরা 
(সরযু ), গণ্ডক ও কুমী উপনদী গন্ধার বামতীরে উহার সহিত মিশিয়াছে। 
AY নেপালের মহাভারতলেখ, হইতে উৎপন্ন হইবার পর গোরক্ষপুরের পার্শ্ব 
দিয়! প্রবাহিত হইয়া ডোরিঘাটের নিকটে ঘর্ঘরার নহিত মিলিত হইয়াছে ॥ 


চে ভারত ও ভূমণ্ডল 


ইহা ঘর্ষরার উপনদী। নদীগুলি হিমালয়ের তুযারগলা জলে পুষ্ট ॥ মহাকাল 
পর্বতের উত্তর ঢাল হইতে উৎপন্ন হইয়া Cate গঙ্দার ডানতীরে উহার সহিত 
মিশিয়াছে। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মে গড় তাপ ৩৭:৮০ সে. শীতে ১৬০ সে. ; গড় 
WAT ১০*--১৫* সে-মি-। জলবায়ু উষ্ণ ও আৰ্জ্ৰ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
অপেক্ষা এই অঞ্চলের শীত ও গ্রীন্মের প্রখরতা কিছু বেশী। গ্রীষ্মকালে শুদ্ধ 
বাতাস ‘লু’ বহিতে থাকে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা! প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকা; 
মৃত্তিকার মধ্যে বালি, কাদা, ও চুন জাঁতীয় পদার্থ আছে। নদীগুলির নিকটবর্তী 
অঞ্চলে আধুনিক পাললিক মৃত্তিকা দেখা যায়। এই সমভূমির উত্তরে তরাই 
অঞ্চলের বনভূমি আছে। শাল, Teal, শিশু, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষ 
বনভূমিতে জন্মে। সমভূমির মৃত্তিকা উর্বর এবং কুষিকার্ষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | 

এই অঞ্চলে খাল, কূপ ও নলকুপের সাহায্যে জলসেচের ভাল ব্যবস্থা 
আছে। ধান, গম, যৰ, ভুট্টা, তৈলবীজ, তামাক, আখ, পাঁট, কলাই, 
আফিং, নীল, আলু প্রভৃতি এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য । এখানকার আম 
ও লিচু বিখ্যাত। এখানে রেশমের জন্য Ye গাছের চাষ হয়। রেশমী ও 
সতী ৰস্ত্ৰবয়ন, মাটি ও পাথরের জিনিস নির্মাণ, শর্করা, তৈলশোধন 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প | এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদ বিশেষ নাই। মুদের ও 
গয়া জেলায় অভ্রের খনি আছে । ভাগলপুর জেলায় কেওলিন পাওয়া বায় ॥ 
রেলপথ, সড়কপথ, নদীপথ ও বিমানপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। 
গৃহপালিত Sas এখানে বেশী দেখা যায়। মেষ ও ছাগ প্রতিপালিত হয়। 
এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫৬ কোটি, লোকবসতি ঘন, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 
৩৮৪ জন বাস করে। কৃষিকার্যই অধিবাপীদিগের প্রধান উপজীবিকা। 
ইহা ভিন্ন, বহুসংখ্যক লোক নানারকম কুটার-শিল্প কার্যে নিযুক্ত। 

কাঁশী (বারাণসী ) গঙ্দাতীরবর্তী অতি প্রাচীন নগর এবং ছিন্দুদিগের 
প্রসিদ্ধ Crate কাশীর নিকটেই বিখ্যাত বৌদ্ধ-তীর্থস্থান সারনাঁথ। 
কাশীতে তেলের কল, চিনির কল ও ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমী 
ব্য ও পিতলের জিনিস বিখ্যাত। মীর্জাপুর গালা, গালিচা ও শতরঞ্চি 
তৈয়ারির কেন্দ্র । বিদ্ধ্যাচল স্বাস্থ্যনিবাস। চুনারের মাটির জিনিস এবং 
গাজীপুরের গোলাপজল ও আতর বিখ্যাত। গোরক্ষপুর উত্তর-পূর্ব 
রেলপথের প্রধান CFE | 


—— 


area সমভূমি ৩৭ 
পাটনা গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত; ইহা বিহারের বাজধানী । ইহা 
প্রাচীনকালে পাটলিপুত্ৰ নামে মগধের রাজধানী ছিল। পাটনা হইতে অদূরে 

// ঝৌদ্বভারতের গৌরবমত্ডিত প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
বহিয়াছে। গল্গাতীরে অবস্থিত ভাগলপুর রেশমশিল্পের কেন্দ্র, মুন্সেরে একটি 


প্রাচীন of আছে। ইহার নিকটে সীতাকুণ্ড-নামক স্থানের উষ্ণ প্রস্থবণ প্রসিদ্ধ । 

ফল্তনদীতীরে অবস্থিত গয়! প্রাচীন শহর ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। 
ইহার নিকটবর্তী Gate বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান। শোণনদী-তীরে অবস্থিত 
ভালমিয়ানগরে সিমেন্ট, শর্করা ও কাগজের কল আছে। রা'জগীরের 
1 (রাজগৃহের ) Be প্রবণ প্রসিদ্ধ। জামালপুরে রেলগাড়ী মেরামত করিবার 
বৃহৎ কারখানা আছে। মজঃফরপুরের লিচু, দ্বারভাঙ্গার আম ও 
মতিহারীর তামাক বিখ্যাত। বারৌণীতে খনিজ তৈলশোধনাগার ও তাপ- 
বিদ্যুৎ CFE প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


os ভারত ও ভূমণ্ডল 


৩। নিন্গগাজেয় সমভূমি অঞ্চল--এই সমভূমি অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে 
গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চল । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দাঞ্জিলিং জেলার পার্বত অংশ এবং 
পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইহার 
উত্তরে পর্বতের পাদদেশে অরণ্যময় SHS অঞ্চল, তরাই-এর পূর্বাংশের নাম 
ভুক্ার্স। পশ্চিমবদের পশ্চিমাংশে মালভূমি, পূর্বে ও দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্যভাগে 
নদীবাহিত পলিমাটি দ্বার! গঠিত সমভুমি ৷ ইহার আয়তন প্রার ৮১৯৬৮ বর্গ 
কিমি-। ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দামোদর, wer 
নারায়ণ ও কাসাই প্রভৃতি নদ-নদী হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। অজয়, 
ব্ৰাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। উত্তরাংশে মহানন্দা গঙ্গার 
উপনদী। তিস্তা, তোদ৭, জলঢাকা প্রভৃতি নদী উত্তরবন্ধের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে । নিক্সগতিতে স্রোতের বেগ খুব কম বলিয়া নদী-দ্বারা 
প্রবাহিত Paired, পলি, বালি প্রভৃতি জমির মোহানায় মাত্রাহীন ‘ব’ অক্ষরের 
ন্যায় ভ্রিকোণাকার ভূখণ্ডের WE হইয়াছে। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া নদীর 
স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া বহিতেছে। 

গলার বিশাল ব-দ্বীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহা! পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ । 
এই ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশ মাত্র ভারতের অস্তর্গত। ইহার দক্ষিণাংশে আছে 
অরণ্যময় জলাভূমি উদ্ধার নাম স্ুুক্গরবন। এখানে বহু খাড়ি, শাখানদী ও 
ছোটবড দ্বীপ আছে। সাগরছীপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ । এই অঞ্চলের 
নিয়ভূমিতে জোয়ারের সময় সাগরের নোন! জল ঢুকিয়া চাষ আবাদের ক্ষতি 
করে। 

গলার ব-দ্বীপ প্রাচীন ব-দ্বীপ । পলিমাটি স্থানে স্থানে অনধিক ৩০৫ মি. 
গভীর । পলিগঠিত fa গাজেয় সমভূমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। 
যথা 

(১) গঙ্গার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ জেলা প্রাচীন পাললিক 
মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। উত্তরবদ সমভূমি অঞ্চল বরেক্দ্রভূমি নামে পরিচিত। 

(২) ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমে এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের পূর্বে 
অবস্থিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে বালিস্তর দেখা যায়। 

0) ss) দক্ষিণ ও ভাগীরধী-হগলীর পূর্বদিকের নিন সমভূমি (ব-দ্বীপ 
অঞ্চল ) বাড়ী নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া ও চৰিবশ- 
পরগন! জেলা ইহার অস্তর্গত। 


গালেয় সমভূমি ৩৯ 


Francesa সমভূমি অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও VG) স্থান ভেদে শীত 
ও রে তাপের কিছু পার্থক্য হয়। সমুদ্র সারি এই অঞ্চলের সী 
গ্রীষ্মের তাপের তারতম্য ৫/৬ ডিগ্রী সে. এর বেশী নহে। মোঙ্থমী বায়ুর 
প্রারস্তে গ্রীক্মকালের অপরাহে প্রায়ই ঝড় হয়, ইহার নাম কালবৈশাখী ৷ 


leit বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে ১২০--৪*** সেট্টিমিটারের অধিক 


বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাংশে 
বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী । এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত কম 
পশ্চিমাংশে লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখ! যায়। সমুদ্রোপকুলের মৃত্তিকা 
লবণাক্ত । সযভূমির অবশিষ্ট অংশেই পলিমাটি দেখা যায়। নিয় গায় 
সমভূমি অঞ্চলে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। 
সমুদ্রোপকুলের লবণাক্ত মৃত্তিকায় নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল 
প্রভৃতি পামজাতীয় বৃক্ষ জন্মো। পশ্চিমে বাকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমভাগে 
শাল, মহুয়া, AHA, পলাশ, কুল; Ween প্রভৃতি গাছ এবং বিভিন্ন 
স্থানে শিমুল, আম, কাঠাল, বট, SMe ও নানাপ্রকার বাশ জন্মে 
স্থন্দরবনে RN, Wat, গেঁউয়া, ছাতিম, পিটুলি প্রভৃতি নানাবিধ 
বৃক্ষ জন্মে। সুন্দরবনের মুল্যবান কাঠের ছার! নানাবিধ আসবাবপত্র তৈয়ারি 
হয় এবং শিমুল তুল! বিছানা-বালিশ. ও শিমুল কাঠ দিক্সাশলাই তৈয়ারি 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবন্ধের বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও 
আসানসোল অঞ্চলে উৎকুষ্ট কয়ল! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতত্যতীভ, 
রাণীগঞ্ডে ফায়ার কলে, বাকুডা, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় লৌহপ্রন্জর, পুক্ুলিয়া় 
চুনাপাথর এবং মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে সোপন্টোন, অত্র, ম্যাঙ্গানিজ, 
গন্ধক ইত্যাদি পাওয়া যায়। 

ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রধান ক্লুষিজাত ফসল ধান ও পাঁট। ইহা ব্যতীত, 
এই অঞ্চলে সরিষা, তিল, তিনি, তামাক, Ss, আলু এবং নানাবিধ 
রূবিশস্ত ( তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি ) উৎপন্ন হয়। রেশমশিল্পের জন্য মালদহ 
ও মুশিদাবাদ জেলায় |S গাছের চাষ হয়। কৃষিকার্ধের উন্নতির ey বিভিন্ন 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা। ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের চেষ্টা চলিতেছে। 

ময়ূরাক্ষী বাঁধ ও সেচখাল এবং দামোদর বাধ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের 
দুর্গাপুর ব্যারেজ ও সেচখাল, মেদ্দিনীগুরের সেচখাল প্রভৃতির সাহাফ্যে 
যথাক্রমে বীরভূম, মুশিদাবাদ, বর্ধমান, AST, হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর 


Be ভারত ও ভূমণ্ডল 

জেলায় শুষ্ক wats জমিতে জলসেচ কার্য চলিতেছে | ইহা ব্যতীত, মযুরাক্ষী 
বাধের সাহায্যে জল-বিদ্যু উৎপাদন করিয়া নানাবিধ শিল্পগঠনের জন্য 
বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হুইয়াছে। সাস্তালদি, ব্যাণ্ডেল ও দুর্গাপুরে কয়লা 


মধুরাক্ষী বাধের একাংশ 

পোড়াইয়া তাপ-বিছ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে । দরকার সম্প্রতি রাণীগঞ্জ 
কয়লাখনি অঞ্চলে একটি তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা-নামক স্থানে tats উপরে বিরাট বাধ ও সেতু 
fafaw হইয়াছে । জল্দীপুরের বাধের নিকট হইতে সেচখাল খনন করিয়া 
মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকল্পের 
ফলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবন্দের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হইবে এবং 
নিয়গাদেয় অঞ্চলে কৃষিকার্ধের উন্নতি হইবে। ইহা ভিন্ন, ভাগীরথী ও হুগলী 
নদীতে প্রচুর জল-প্রবাহের ফলে কলিকাতা বন্দরেরও উন্নতি হইবে। ক 

নিয়গাদেয় সমভূমি একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল | চটশিল্প, স্থৃতী ও রেশম 
am বয়ন, কাগজ, শর্করা, লৌহ ও ইস্পাত, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, 
মোটর গাঁড়ি নির্মাণ, দিয়্াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য, কীচদ্রব্য নিৰ্মাগ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প | শিল্পগুলি প্রধানত আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও দুর্গাপুর 


গানের সমভূমি ৪১ 


অঞ্চলে এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।  পুরুলিয়ায় সিমেন্ট 
Fa গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। রেলপথ, বিমানপথ, জলপথ ও জাতীয় 


দুর্গাপুর ব্যারেজ 


সড়কপথে ভারতের sate রাজ্যের সহিত এই অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষিত 
হুইয়াছে। দমদম বিমান বন্দর হইতে ভারতের সকল বড় শহরে যাওয়া 
যায়। কৃষিকার্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা | ইহা ব্যতীত, শিল্পকার্বও 
অনেক লোকের উপজীবিকা। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কেহ কেহ খনির কাজ, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য, মত্শ্তশিকার, নৌগালনা ও Sais কাজ করে। আজকাল 
পশ্চিমবদে পর্যটন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং যাতায়াতের স্থবিধা থাকায় ইহা একটি জনবহুল 
অঞ্চল । নিয়ন গাদেয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৬:৩৫ কোটির কিছু বেশী । প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে ৪১৪ জন বাস করে । এই অঞ্চলে কৃষিকার্ষের জন্তু গরু, মহিষ 
পালিত হয়। এই অঞ্চলের উত্তরে wats ও ডুয়ার্সের বনে বানর, গণ্ডার” 
চিতাবাঘ, চিতাবিডাল প্রভৃতি জন্ত এবং দক্ষিণে সুন্দরবনে হরিণ, বাঘ 
ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনের বাঘ হিংঅ ও ভয়ন্ধর। ইহাদের 
বলা হয় রয়্যাল বেন্দল টাইগার | 

কলিকাতা হুগলী নদীর পূর্ব ( বাম ) তীরে অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও দ্বিতীয় বন্দর। কলিকাতা পূর্বভারতের 
প্রধান বাণিজ্যকেন্্র। ইহার পম্চাদৃভূমি পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে বিহার, 


৪২ ভারত ও ভূমণ্ডল 


উত্তরপ্রদেশ, Bits ও মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বন্দরের পশ্চাতে অবস্থিত 
কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ দ্রব্য সমৃদ্ধ অঞ্চলকে বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি বলে। পাট, 
চট, চা, চামড়া, তৈলবীজ, লৌহ, ম্যান্গানিজ, অভ্র, তুলা, কাঠ প্রভৃতি এই 
বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য । কলকজা, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য, রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরে বিদেশ হইতে আমদানি হয়। হলদিয়া (মেদিনীপুর 
জ্রেলা ) একটি নৃতন বন্দর । এখানে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে । 
পশ্চিমবন্দের সমুভ্রোপকুলে দ্বীঘ! একটি শ্বাস্থ্যনিবাস। বর্তমানে কলিকাতা 
হইতে রেল ও সড়কপথে দীঘার যাতায়াতের স্থবিধা হইয়াছে। বীরভূম জেলায় 
বোলপুরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বতিপুত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী | 
মুশিদাবাদ প্রাচীন শছর। এখানকার রেশমশিল্প বিখ্যাত। 

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ও শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় 
fens হুরিণঘাটায় দুগ্ধউৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত। পশ্চিম দিনাজপুর 
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চিত্তরঞ্জন কারখানা 


জেলার ইসলামপুর একটি বাণিজ্যকেন্্র। এই স্থানের কাসার বাসন প্রসিদ্ধ । 
পুরুলিয়া জেলার ঝাল! তসর ও লাক্ষা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। চব্বিশ পরগন! 
জেলার ats, টিটাগড়, কাকিনাড়।, আলমবাঁজার ও বর্ধমান জেলার 
রাণীগঁপ্জে কাগজের কল আছে। ৰাটালগৃরে জুতা তৈয়ারির বিরাট কারখানঃ 
১ অবস্থিত! হুগলী জেলার উত্তর পাড়ার নিকটে হিন্দ'মোটর রেলস্টেশনের 
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পাশে মোটরগাড়ি frites কারখানা হইয়াছে। মূর্ণিদাবাদ জেলার 
বেলভাঙ্গায়ন, নদীরা জেলার পলাশীতে এবং বীরভূম জেলার আহমদপুরে 
চিনির কল আছে। কলিকাতা উত্তরে নৈহাটি এবং Bete বিপরীত দিকে 
ব্যাণ্ডেল হইতে দক্ষিণে বজবজ পধস্ত হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রায় ১০০টি 
পাটের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ধমান জেলার চিত্তরপ্তানে রেলগাড়ির 
ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা আছে। দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কোক 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে মেদিনীপুর জেলার থড়গপুর একটি বৃহৎ বাণিজ্য 
কেন্দ্র। এখানে বিরাট রেল কারখানা আছে। 

উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা পর্যটন শিল্প বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 
আরামদায়ক বাসস্থান, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত Wert, প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য এবং হত্তশিল্পের মনোরম বস্ত-সম্ভার পর্যটকদের উৎসাহ ও আনন্দ দান 
করে। সেই কারণে দাঞ্জিলিং ভ্রমণকারীদের নিকট বিশেষ আকর্ষণের স্থান 
হইয়াছে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নতি. হইতেছে | 


চতুর্থ অধ্যায় 

রাজস্থানের মরু অঞ্চল 
অবস্থান, আয়তন ও সীমা--উত্তরের বিশাল সমভূমির পশ্চিমে 
রাজস্থান রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিমদিকের শুক বালুকাময় অঞ্চলটি 
থর মরুভূমি নামে পরিচিত। রাজস্থানের পশ্চিমাংশে বিধানীর, জয়শলমাঁর, 
যৌধপুর, বার্মার, জালোর, নাগাউর, গজানগ, চুকু প্রভৃতি জেল! লইয়! 
HSS গঠিত। বাগার সমেত মকরুস্থলীর আয়তন ১,৯৬,৭৪৭ বর্গ কি-মি.। 
মরুস্থলীর উত্তরে nas ও হরিয়ানা রাজ্য, দক্ষিণে গুজরাট রাজ্য, পূর্বে 

আরাবল্লী পর্বত এবং পশ্চিমে পাকিস্তান 

ভূ-প্রকৃতি_আরাবন্লী পর্বতমালা ₹াজস্থানের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। আরাবলী পৃথিবীর 
প্রাচীনতম পর্বতগুলির মধ্যে অন্ততম। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ইহার 
বহুলাংশ ক্ষয়প্রা্ত হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষয়জাত পর্বত। বর্তমানে 
ইছার গড় উচ্চতা ৯:০ মি. এবং ইছা দিলীর দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে 


= ভারত ও ভূমণ্ডল 


আযেদাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কি-মি. বিস্তৃত । এই পর্বতমালা ব্বাজস্থানকে 
দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্বতের পশ্চিমদিকে 
রাজস্থান বাগার (মরুপ্রায় ভেপ-ভূমি )। ইহার পশ্চিমে বালুকাময় 
শুক মরু অঞ্চল বা মরুস্থল্লী । VEL ও বাগার লইয়া রাজস্থান রাজ্যের 
পশ্চিমাংশের উর সমভূমি গঠিত হইয়াছে । আবাবলীর পূর্বদিকে নিয়ন 
মালভূমি । পশ্চিমদিকের মরু অঞ্চল পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে 
দক্ষিণে চালু । ইহা সমপ্রায় ভূমি। লুনি NPL আরাবলী পর্বত হইতে 
উৎপন্ন হইয়া বাগারের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দিয়! প্রবাহিত হইয়া কচ্চ উপসাগরে 
পড়িয়াছে। লুনির অববাহিকায় পলিমাটি দেখা যায়। বাগারের পূর্বাংশে 
'আরাবলী পর্বত হইতে নির্গত ছোট ছোট নদী বাহিত পলিদারা উর্বর প্রাবন- 
ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আঞ্চলিক নাম রোহি। 

খর মরুভূমিতে বালুকারাশি ও ছোট ছোট পস্তরখণ্ড দেখা যায়। জয়শলামীর, 
বিকানীর প্রভৃতি জেলায় বেলেপাথর, fab, নীস, সিস্ট প্রভৃতি প্রস্তর দেখা যায়। 
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এখানকার অট্রালিকাগুলি হলুদ রং-এর বেলেপাথর দ্বারা তৈয়ারি হুইয়াছে। 
দিবাভাগে মরুভূমির Peter স্র্যতাপে প্রসারিত হয় এবং রাত্রিকালে শৈত্যের 
প্রভাবে সংকুচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে Prater 
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চূর্ণ-বিচূর্ণ হুইয়া বালিতে পরিণত হুইতেছে। বালুকণার ক্রমাগত ঘর্ষণেও 
শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও শিলার a কণাগুলি বায়ুপ্রবাহ aay 
স্থানাস্তরে NS হুয়। এইরূপে, মরুভূমির স্থানে স্থানে প্রচুর বালি সঞ্চিত 
হইয়া বালিস্াড়ি (Sand-dunes) গঠিত হয়। ইহার আঞ্চলিক নাম ধ্রিয়ান 
(Dhrian)। কোন স্থান হইভে প্রবল বায়ুপ্রবাহে WIM অপস্থত হইলে সেই 
স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়। এরূপ গর্তে জল জমিলে হদের সৃষ্টি হয়। মরু অঞ্চলের 
স্থানে স্থানে এরূপ ছোট ছোট হ্রদ দেখা যায়। এই হ্দগুলি লবণাক্ত। 
ইহাদিগকে ধানদা (Dhanda) ey বলে। 

প্রবল বায়ুপ্রবাহে অনেক সময় বালিয়াড়িগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে | থর মরুভূমিতে 
এক স্থানের বালিয়াড়ি গড়িয়া উঠিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পুনরায় অন্তস্থানে 
গড়িয়া উঠে। মরুভূমির সুক্ষ্ম বালুকণাগুলি বায়প্রবাহে বহুদূরে উড়িয়া গিয়া 
কখনও কখনও উর্বর শস্তক্ষেত্রে ছড়াইয় পড়িয়া ভূমির উর্বরতা ও শস্য নষ্ট করে । 
বালুকারাশি দারা রাস্তাঘাট ও লোকের বাড়িঘর ভরাট হইয়া যায়। বায়ুতাড়িত 
বালুকণায় দূরবর্তী অঞ্চলও মরুভূমির কুক্ষিগত হইতে চলিয়াছে। মরুভূমির 
অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য দিলীর সীমান্তে বহু বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। 

জলবায়ু_মরুভূমি CF বালুকাময় স্থান । মরু অঞ্চলের জলবায়ু চরম- 
ভাবাপন্ন। জলীয় বাষ্পহীন বায়ু ও আকাশ নিৰ্মল বলিয়া এই অঞ্চলে 
সুর্ঘতাপ ASS বিকীর্ণ হয়। ফলে, দিনে যেমন প্রথর উত্তাপ, রাত্রিতে 
তেমনি প্রচণ্ড শীত_ প্রীম্মকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা । এই 
অঞ্চলে গ্রীশ্মকালের তাপমাত্রা ৪০*--৫০* সে. এবং শীতকালের তাপমাত্রা 
১৫-৪* সে. | জয়শলমীরে শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ সে. এবং গ্রীষ্মকালে 
প্রচণ্ড গরম তাপমাত্রা ৫০" সেটিগ্রেডের বেশী হয়। থর মরুভূমি অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত ১০ সে-মি.-এর বেশী নহে। সমগ্র মরুস্থলীর বাধিক গড় বৃষ্টিপাভ 
২* সে-মি. অপেক্ষা কম। বাগারে ৪* সেটিমিটারের কিছু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। 
গ্রীষ্মকালে আরব সাগর হুইতে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর একটি 
শাখা রাজস্থানের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যাইবার সময় 
আরাবলী পর্বতে বাধা পাইয়া পর্বতের দক্গিণ-পূর্বদিকে (প্রতিবাত পার্খে) 
কিছু বারিবর্ষণ করে। কিন্তু পর্বত উচ্চ নহে বলিয়া অপর পার্থে (অহ্বাত 
পার্থ) সামান্য বারিবর্ষণ হয়। অল্প বৃষ্টিপাত ও চরম জলবায়ুর জন্য পর্বতের 
পশ্চিম অংশের ৰৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে মরুভূমির কৃষ্টি হইয়াছে। 
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স্বাভাবিক উদ্ভিদৃ-_পৃথিবীর-বিভিন্ন স্থানে Saas তারতম্য অস্থসারে 
উত্তিদেরও তারতম্য হয় । যেমন, বৃষ্টিল ও উষ্ণ স্থানে বৃহৎ বৃক্ষের নিবিড 
অরণ্যের সৃষ্টি হয়, বৃষ্টিহীন মরুভূমিতে কোন স্বাভাবিক বন থাকা সম্ভবপর 
নহে। মরুভূমির BE অঞ্চলে সাধারণত কীাটাঁঝোঁপ (গুল্সভূষি ) এবং 
জ্যাকেপিয়! (Acacia) বা ৰাবলা জাতীয় বৃক্ষ, ক্যাকৃটাস (Cactus) বা 
sitar, তেশির! প্রভৃতি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ জন্মে। গভীর মৃত্তিকাস্তর 
হইতে জল সংগ্রহ করিবার জন্ত এই সকল 
বৃক্ষের মূল সুদীর্ঘ হয়। যরুভূমির উত্তাপে উদ্ভিদ 
দেহের জলীয় অংশ SS বাষ্পীভূত হইবার 
সম্ভাবনা বেশী। তাই, ইহা নিবারণের ey 
বৃক্ষগুলি পত্রহীন ও কোন বৃক্ষের পত্র 
আকারে Sz | জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য 
উহাদের কাণ্ড ঘোষের মত পদার্থ দ্বারা আবৃত 
থাকে। প্রচণ্ড শৈত্য ও Sis উত্তাপ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত মরু উদ্ভিদের দেছে অসংখ্য রোয়া 
থাকে। মরুভূমি অঞ্চলের বুক্ষগুলির ব্যবহার নানাভাবে হুর । বাবলা, ফলিমনসা 
ও তেশিরা বৃক্ষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় বৃক্ষের বাকল রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হুয়। জালানি হিসাবেও ইহাদের HS ব্যবহৃত হয়। 

মরুভূমির স্থানে স্থানে দুই একটি প্রত্রবণ দেখ! যার অথবা বালুকাময় ভূমির 
নীচে জল পাওয়া যায়। এই রকম স্থানের ভূমি কিছুটা উর্বর । এইরূপ উতর 
ভূমিকে অরূগ্যান (Oasis) বলে | জলহীন বালুকাময় মরুভূমিতে মরদ্যানগুলি 
পথিকের আশ্ররস্থল । মরছ্যানে খেজুর ও পামজাতীয় বৃক্ষ বেশী জন্মে । 
এখানে তৃণভূমিও দেখা যার। থর মরুভূমি অঞ্চলের স্থানে স্থানে ARITA 
আছে। মরগ্ানে লোক স্থায়িভাবে বাস করে। কোন কোন মরদ্ভানে শহর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

উৎপন্ন দরব্য__কৃষিজ_মরু অঞ্চলের স্বৃত্তিকায় বালির অংশ বেশী 
থাকে। লাল ও গীতবর্ণের বালি-প্রধান মৃত্তিকার জলধারণ করিবার ক্ষমতা 
কম। বৃষ্টিপাতের অভাব হেতু মরু অঞ্চলে চাষ-আবাদের বিশেষ স্থবিধা নাই | 
অলসেচের সাহায্যে শুদ্ধ অঞ্চলে THA, জওয়ার, ভুট্টা উৎপন্ন হয়। লুনি 
নদীর অববাহিকায় গম ও যব উৎপন্ন হয়। নাগাউর ও যোধপুর জেলায় 
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ঠতিলবীজের চাষ হয়। ভাঁকরা-নাজীল পরিকল্পনা অনুযায়ী নাঙ্গাল 
কাধের পশ্চাতে সঞ্চিভ জলধারা হইতে কয়েকটি বড় বড খাল কাটিয়া রাজস্থানের 
উত্তরভাগে Ss মরুপ্রায় অঞ্চলে জল দরবরাছ করা হইতেছে। ইহা ব্যতীত, 
রাজস্থান খাল পরি 
কল্পনার কার্ষ সমাপ্ত 
হইলে AVA 
অঞ্চলে প্রায় ১২'৬ লক্ষ 
হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ 
কর! সম্ভব হইবে। 


রাজস্থানের সর্বাপেক্ষা 
শুদ্ধ অঞ্চল জশয়লমীরে 
একটি ভূগতস্থ জলের উত্স 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ইহাতে প্রচুর জল সঞ্চিত 
আছে। এই জল স্থপেয় 
এবং ইহা কৃষি, শিল্প ও 
গৃহকার্ষের উপযোগী । 
মরগ্যান বিকানীর ও যোধপুর 
জেলায় কৃষিকার্ষের উন্নতি হইয়াছে । জলসেচের Atel তথায় Shi, জওয়ার, 
বাজরা, তৈলবীজ, কার্পাস ইত্যাদি উৎপন্ন হুয়। গঙ্গানগরে প্রচুর তুলা 
উৎপয় হয়। 
খনিজ-__বিকানীর ও যোধপুর জেলার জিপসামের খনি আছে। 
এখানকার জিপসাম লইয়া বিহারের fat কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত 
হয় । বিকানীরে নিয়মানের লিগনাইট কয়ল! পাওয়া খায়। বিকানীর 
ও গঙ্গানগরের তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এই কয়লা! ব্যবহৃত হয়। যোধপুর 
ও বিকানীরের হ্রদ অঞ্চলে লবণ তৈয়ারি হয়। নাগাউর জেলায় মাবেল 
পাথর পাওয়া যায়, এখানে আযাস্বেস্টসের খনি আছে | জয়পুরের বিখ্যাত 
মার্ষেল পাথর মরু অঞ্চলেই পাওয়া যায়। আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার 
ভিক্টোরিয়া স্বৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য নাগাউরের মার্বেল পাথর ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। বার্মার, বিকানীর ও জয়শলমীরে goats আর্থ (Fuller's 
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Earth) নামে এক বিশেষ ধরণের মৃত্তিকা পাওয়া যায়। বনস্পতি তৈলশোধন 
এবং পেট্রোলিয়াম জাত BT রং করিবার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

Paar অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই । 
কয়েকটি শহরে ক্ষুত্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। খনিজ দ্রব্যের 
অভাব, কৃষিজাত দ্রব্যের স্বল্পতা, শ্রমিকের অভাব ও যাতায়াতের অস্থবিধা হেতু 
এই অঞ্চল শিল্পে অনগ্রসর । তবে নানারকম কুটার-শিল্পে এই অঞ্চল উন্নত | 
ষোধপুরে পাথরের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ারি হয়। এখানকার পশম-শিল্প 
বিখ্যাত | জয়শলমীর ও বিকানীর জেলার মেষলোম হইতে কম্বল ও কার্পেট 
তৈয়ারি হয়। 


যাতায়াতের ব্যবস্থা__রেলপথে ও সড়কপথে মরুস্থলীতে যাতায়াত Fat 
যায়। বাগারের সহিত এই ছুইটি পথের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষিত হুইয়াছে। 
বিকানীর, জয়শলমীর প্রভৃতি শহর রেল ও সড়কপথে ভারতের SITY শহরের 
সা্িত ATS | 


জীবজন্ত__মকুভূমির প্রধান জন্ত উট। উটের প্রকৃতি ও গঠন মরুভূমির 
জলবায়ু ও পরিবেশের উপযোগী । ইহারা বেশ কয়েক দিন জল পান না করিয়া 
বাঁচিতে পারে । ইহাদের পাকস্থলীতে কয়েক দিনের জন্য জল সঞ্চয় করিবার 
আধার আছে। পায়ের পাতা চ্যাপ্টা বলিয়া ইহারা বালির উপরদিয়! অনায়াসে 
চলিতে পারে | ইহাদের ভ্রাণশক্তি প্রবল। সেজন্য ইহারা বহুদুর হইতে মরু্যানের 
অবস্থিতি ও মরুঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে সক্ষম | মরুভূমিতে যাতায়াতের জন্য 
এই জন্তর উপরই বেশী নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উটকে ‘মরুভূমির জাহাজ” 
বলা হয়। ইহারা কষ্টপহিষণ। মরূত্থানের শহরগুলিতে উট গাড়িও টানে । 
উট ব্যতীত, মরস্তানে মেষ, ছাগল, গাধা, ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করা হুয়। 


অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা-মরু অঞ্চলে জীবিকা অর্জন, 
যাতায়াত ও রুষিকার্ধের স্যোগ-স্থবিধার অভাব। এখানকার চরম জলবায়তে 
মানুষের বসবাস দুঃসাধ্য | এই সকল কারণে মরুস্থলীতে কম লোক বাস 
করে। এখানকার লোকসংখ্যা ৬* লক্ষের অধিক। এখানে ছুইশ্রেণীর লোক 
দেখা যায়__গ্রথম শ্রেণীর লোকেরা যাযাবর | ইহাদের অধিকাংশই তাবুতে 
বাল করে। ইহারা পশুপালক | যাষাবনেরা উট, ছাগল, মেষ, ঘোড়া 
প্রভৃতি পণ্ড লইয়া তৃণের অন্বেষণে এক পত্তচারণ ক্ষেত্র হইতে অন্ত পশুচারণ 


রাজস্থানের মরু অঞ্চল ৪৯” 


ক্ষেত্রে ঘুরিরা বেড়ায় এবং মরুভূমি অঞ্চলের খেজুর, লবণ, চামড়া ও কম্বল" 
বিক্রয় করে। তাহারা সাদা, টিলা আলখালা পরিধান করে, মাথায় পাগড়ি ও 
পায়ে জুতা পরে। খেজুর, উটের দুধ, মাংস প্রভৃতি তাহাদের খাছ । ইহারা 
সাহসী ও পরিশ্রমী, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং খাগ্ভাভাব হইলে লুটপাট 
করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। ee বালুকাময় মরুভূমির পরিবেশ এইরূপ 
অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে waste গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মরুবাসীরা মরুদ্ধানে স্থায়িভাবে বাস করে। কৃষিকার্য ও 
পশুপালন তাহাদের উপজীবিকা। নাগাউর জেলার অন্তর্গত মাকরাঁনার 
(Makrana) অধিবাদীদের মধ্যে অনেকে মার্বেল পাথরের খাদ (quarries). 
হইতে পাথর সংগ্রহের কাজে ATS | এতছ্যতীত, মরু অঞ্চলের কেহ কেহ 
নানারকম শিল্পের কাজ ও ব্যবসায় বাণিজ্য করে । তাহাদের অধিকাংশই 
পাথরের ঘরে বাস করে। অতিরিক্ত গরমের জন্য তাহারা ঢিলা পোষাক পরে 
ও মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করে | খেজুর, মাংস, দুধ, ফল, রুটি প্রভৃতি তাহাদের 
ete! তাহারা পরিশ্রমী, সভ্য ও উন্নত । খনি ও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া মরু- 
স্থলীতে জয়শলমীর, বিকানীর, যোধপুর, Ava, গন্দানগর প্রভৃতি শহর গড়িয়া: 
উঠিয়াছে। মঞ্চ অঞ্চলের শহ্রগুলিতে কল-কারখানা, শিক্ষায়তন প্রভৃতি স্থাপিত 
হইয়াছে। | War মরু অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বড়ই কঠিন | মরুভূমির, 
রুক্ষ পরিবেশের প্রভাব মাশ্গষের উপর দেখা যায়। তথাপি মাহ্গয স্বীয় কর্ম- 
প্রচেষ্টার দ্বার! প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনেকটা সাবলীল 
ও সহজসাধ্য করিয়াছে | ইহাই মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সভ্যতার অবদান । 

নগর-__যোধপুর রাজস্থানের উল্লেখযোগ্য শহর। ইহা রাজপুতদিগের 
বীরত্বের ইতিহাস-প্রসিদ্ স্থান। এখানকার কার্পাস ও পশম, রেল-কারখানাঁ, 
পাথরের কাজ, জিপসাম খনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এখানে একটি বিমান- 
বন্দর আছে। বিকানীর প্রাচীন শহর ও বাঁণিজ্যকেন্্র। ইহা মরুস্বলীর। 
সর্ববৃহৎ শহর। এখানকার পশমশিল্প উন্নত। এখানে উটের লোমের দ্বারা নান! 
প্রকার জিনিস তৈয়ারি হয়। জয়শলমীর সর্বাপেক্ষা we অঞ্চলের শহর । 
এখানে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা কম। এখানকার বাড়িঘর পাথরের নিমিত। 
এখানে চুনাপাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। স্ুরতগড়ে কৃষিক্ষেত্র ও. 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে । গ।নগরে বস্তু, শর্করা, লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প আছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ 
অবস্থান, আয়তন ও সীমা--দাক্ষিণাত্যের ঘালভূমির উত্তর-পশ্চিমে 
'অশ্বস্থিত কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ গুজরাট রাজ্যের wae) ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ ও কাম্বে উপদাগর, এই ছুই উপসাগরের মধ্যে কাঠিয়াকাড় 
উপদ্বীপ । তিনদিকে সাগরবেষ্টিত বলিয়া! উহাকে দ্বীপ বল? হয়। কচ্ছ উপদ্বীপ 
কচ্ছ উপসাগরের উত্তরদিকে অবস্থিত { কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড উপদ্বীপের উত্তর- 


পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তর-পূর্বে রাজস্থান, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে 
aire উপসাগর, গুজরাটের লমভূমি ও মহারাষ্ট্র । আয়তনে কচ্ছ Gia 
ও৫১৬১২ বর্গ কি-মি. এবং কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ ৬৪,৩৩৮ বর্গ কি-মি.। 


ভূপ্রকৃতি__কচ্ছের উত্তরভাগ অতিশয় নিক্ভূমি, ইহ! কচ্ছের বড় রান 
{The Great Rann of Kutch) নামে পরিচিত । বৎসরের অধিকাংশ সময় 


কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ ese) 


ইহা জলমগ্র থাকে | ইহার আয়তন ২১,৫০০ বর্গ কি-মি.। এই নিশ্্ভূমির 
একটি শাখা দক্ষিণদিকে কান্দলা ate চলিয়া গিয়াছে । ইহাকে কচ্ছের 
“ছোট রান” বলা হয়। উত্তরদিকের বড় রানে অনেক Gage (lagoons) দেখা 
ষায়। এখানকার খাড়িগুলিতে সমুদ্রের লোনা জল প্রবেশ করিয়া এই সকল 
হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে | 

রান অঞ্চলের অগভীর জলরাশি কচ্ছকে পূর্বে মূল ভূখণ্ড হইতে পৃথক 
করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহা দেখিতে দ্বীপের ata ছিল। কিন্তু বর্তমানে রান 
অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ সামুদ্রিক অবক্ষেপ বা সঞ্চয়ের ফলে এবং লুনি, বানস 
প্রভৃতি নদীর পলি সঞ্চয়ের দ্বারা এক বিশাল নিল্সসমভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই লবণমিশ্রিত বালুকাময় সমভূমি কচ্ছকে মূল Sater সহিত সংযুক্ত করিয়া 
উপৰীপে পরিণত করিয়াছে । কচ্ছের উত্তরভাগে নিঙ্র-সমভূমির wP হওয়ায় 
গুজরাট রাজ্যের আয়তন কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে। 

কচ্ছ উপদ্বীপের এই নিম্নভূমি এখনও বর্ষাকালে প্রাবিত হয়, কারণ জল- 
নির্গমনের সুবন্দোবস্ত এখনও এখানে হয় নাই। ভূমির গঠন হিসাবে কচ্ছ 
উপদ্বীপকে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বলা চলে । বড রানের স্থানে স্থানে কিছু 
উচ্চ ভূমি দেখা যায়। যেমন, পচ্ছম, খাদির, বেলা প্রভৃতি। এই সকল 
ঈষৎ উন্নত ভূমি দীপের ন্যায় দেখায়। কচ্ছের শিলাস্তরে বেলেপাথরের উপরে 
ব্যাসপ্টের আবরণ দেখা যায়। এই অনুচ্চ মালভূমির উপরিভাগ ale, বৃষ্টি, 
বায়ু, নদীর জলঙ্রোত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি ছার! ety হইয়া! সমতল 
হইয়াছে এবং উহার চারদিকের ভূমি ক্রমশ ঢালু হইয়া নিচের দ্বিকে নামিয়া 
আপিয়াছে। এইভাবে ক্ষরপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত ভূমিকম্পের ফলে ইহার 
উত্তরভাগ অতিশয় নিক্নভূমিতে পরিণত হইয়াছে | 

কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যাসন্টের স্তর দেখা যায়। কাঠিয়াবাড় 
উপদ্বীপ “ডেকান He? নামেও অভিহিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষয়গ্রাপ্ 
হওয়ার ফলে এই উপদ্বীপের অনুচ্চ মালভূমি প্রায় সমতল হইয়া আসিয়াছে। 
কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে মালভূমি (৩০* মি. ) এবং উহার চারিপাশের 
তুমি ক্রমশ ঢালু হইয়া উপকূলবর্তী নিয়ভূমিতে মিশিয়াছে। এই উপঘীপের 
বেশীর ভাগ ভূমি ১৮৩ মিটারের কম উচ্চ। এখানকার ভূমি বেলেপাথর, চুমা 
গাথর ওকাদাপাথর দ্বারা গঠিত। কাঠিয়াবাঁড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত রাজকোটের 
পূর্বদিকে অরণ্যময় পাহাড় (৩৫০ মিটারের অধিক উচ্চ ) আছে। 


৫২ SRS ও ভূমণ্ডল 

কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশে জুনাগড়ের অনতিদূরে আমরেলীর নিকটে 
গিরনার পাহাড়, ইহার সর্বোচ্চ শৃদ গোরক্ষনাথ (১,১১৭ মি.), এবং ইহার 
দক্ষিণে গির পাহাড় (৬** মি. অধিক) বিরাজমান | রাজকোটের পূর্ব- 
দিকের পাহাড় অঞ্চল (৩৮৩ মি.) হইতে দক্ষিণে গির পাহাড় পর্যন্ত কাঠিয়াবাড় 
উপদ্বীপের মধ্যভাগের ভূমির উচ্চতা বেশী। নদীগুলির উৎস-স্থান এই মধ্যবর্তী 
উচ্চভূমি। ফলে, এখানকার নদীগুলি ঢাল অনুসারে চতুদিকে চক্রাকারে প্রবাহিত 
হইতেছে | যেমন, Stata ও ওজত নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া আরব সাগরে 
পড়িতেছে এবং CLF নদী পূর্ববাহিনী হইয়া tex উপসাগরে পড়িতেছে। 
ইহা ছাড়া, উত্তরবাহিনী ও দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী আরও অনেক ছোট ছোট 
নদী যথাক্রমে কচ্ছের ছোট রানে ও কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণবাহিনী 

» নদীগুলি আরব সাগরে পড়িয়াছে। এই সকল নদী সুত্র হইলেও জলসেচের 

পক্ষে সহায়ক। 

জলবায়ু-_কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে FARA Rey 
হেতু শীত ও Aen উষ্ণতার পার্থক্য কম। স্থতরাং তথাকার জলবায়ু সম- 
ভাবাপন্ন। কিন্তু উভয় উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বে ক্রমশ শীত ও গ্রীসে তাপের পার্থক্য 
বাড়িতে থাকে। স্থৃতরাং সেখানকার জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। কচ্ছের 
উত্তরাংশের অপরদিকে রাজস্থানের মরুভূমি ও পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের শুদ্ 
অঞ্চল । স্থতরাং এই অংশের জলবায়ু অনেকটা মরুপ্রায় ভূমির জলবায়ুর ate | 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু আরব সাগর হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিয়া 
গ্রীষ্মকালে কচ্ছের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কিছু বারিবর্ষণ করে, কিন্তু অভ্যস্তর 
ভাগে বৃষ্টিপাত কম হয়। কচ্ছে বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৪ সে-মি-এর কিছু 
বেশী। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে গ্রীন্মকালে বৃষ্টিপাত 
হয়। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের অভ্যন্তরে গ্রীগ্মকালে তাপমাত্রা ৩৫০ সে._-৪* 
সে. এবং শীতকালে ২* সে.) বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫, সে-মি.। গিরনার 
পাহাড়ের প্রতিবাত পারে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী (৭০ CHAR.) | উভয় উপদ্বীপের 
দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল আর্দ্র অঞ্চল। 


উৎপল দ্রব্য 
বনজ-_-জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপর স্বাভাখিক উদ্ভিদ নির্ভর করে) 
কচ্ছ উপদ্বীপে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া তথায় অরণ্যের পরিমাণ কম। কচ 
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উত্তরাংশে গুল্মভূমি (কীটাঝোপ ) ও সামান্ত wisi দেখা যায়। 
কাঠিয়াবাডের গির ও গিরনার পাহাড় অঞ্চলে গভীর বনভূমি আছে। 
এই সকল অরণ্যে পর্ণমোচী বৃক্ষ বেশী দেখা যায়। শাল, পেগুন, বাঁশ 
ইত্যাদি বৃক্ষ এখানে জন্মে। দক্ষিণে ও পশ্চিমে উপকূলের সমভৃমিতে 
ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ বেশী জনে । ইহা ছাড়া, নারিকেল ও ঝাউগাছ 
প্রচুর জন্মে। ম্যানগ্রোভ ও পামজাতীয় বৃক্ষগুলির কাষ্ঠ জালানি হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। 

ক্কষিজ-কচ্ছের মৃত্তিকা বালুকাময় ও arte এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
খুব অল্প। ইহা ছাড়া, জলসেচের স্থব্যবস্থা না থাকায় এখানকার কৃষিকাধ 
উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। উত্তরভাগের রান অঞ্চলের বিরাট নিয়ভূমির 
মৃত্তিকা লবণমিশ্রিত ও বালুকামর। ইহা চাষ-আবাদের পক্ষে স্ববিধাজনক 
নহে। উপকূল অঞ্চলে জওয়ার, বাজরা, তলবীজ, বাদাম প্রভৃতি 
প্রধান কৃষিজাত ভ্রব্য। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মৃত্তিকা উর্বর, ইহা বালি 
মিশ্রিত পলিমাটি। এখানকার সমভূমিতে জলসেচের সাহায্যে নানাপ্রকার 
কুষিকাধ হয়। মধ্যভাগে geese অঞ্চলে তুলা ও ঠতলবীজ জন্মে । 
রাজকোটের পূর্বে গোহিলবাদ (Gohilwad) নামক পলিময় নিষ্নভূমিতে গম 
বেশী I! ইহা ব্যতীত, ভাদার নদীর অববাহিকার সমভূমিতে জওয়ার, 
বাজরা, তৈলবীজ, তুলা, তামাক ও ভীনাবাদরাম ইত্যাদি প্রচুর 
উৎপন্ন হয়। দ্রঙ্গপা বধ্বান (Drangadhra Wadhwan) মালভূমি অঞ্চলে 
মোরভি ও স্্রেন্্রনগর জেলায় কার্পাসের চাষ বেশী হয়। 

খনিজ--কচ্ছের উপকূলে এবং রান অঞ্চলের উপহ্ৃদের (lagoon) লোনাজল 
হইতে লবণ পাওয়া যায়। কান্দালায় যে লবণের কারখানা আছে উহাতে 
সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার লবণ তৈয়াৰি হয়। এ 

কাঠিয়াবাড়ের উপকূলে লবণ ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। ইহাছাড়া 
জামনগরে বন্সা ইট, চুনাপাথর ও জিপসামের খনি আছে। ক্থরেন্দ্রনগরে 
চীনামাটি বা কেওলিন এবং রাজকোটে ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়। 

শিল্প_কাঠিয়াবাডের ভবনগরে কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, 
চর্মশিল্প ও মৃত্শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ছারকায় সিমেন্ট ও রাসায়নিক 
শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর সোডা SIR 
(Soda Ash), ব্রিচিং পাউডার এবং হাইড্রোক্লোরিক আযাপিভ (Hydrochloric 


~~ ভারত ও ভূষণ্ডজ 


Acid) তৈয়ারির কারখানা আাছে। বাজকোটে বস্তুবয়ন শিল্প, জামনগরে 
পশম শিল্প ওমোরভিতে কীচ-শিল্প এবং পোরবন্দরে সিমেণ্ট শিল্প স্থাপিত 
হইয়াছে। এতদ্যভীত, ভবনগর, রাজকোট, জামনগর প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কচ্ছের কান্দালায় সিমেণ্ট ও লবণ 
শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তুজে মোঁটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা! আছে। 

যাতায়াতের ব্যবস্থা-_কাঠিয়াবাড়ে রেলপথ ও সড়কপথ আছে। আরও 
সড়ক নিমিত হইলে শিল্পের প্রসার ঘটিবে। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাডের সহিত 
বোস্বাই ও আহমদাবাদের বিমান-পথে যোগাযোগ ITE | 

জীবজন্ত-_কচ্ছের উত্তরভাগের তৃণভূমিতে মেষ, ছাগল, গরু, গাধা, ঘোড়া 
উট প্রভৃতি জন্ত প্রতিপালিত হয়। কাঠিহাবাড়ে গৃহপালিত ae ব্যতীত 
অরণ্যে হাতী, বাঘ প্রভৃতি Te দেখা যায়। ভারতের মধ্যে একমাত্র 


জুনাগডের গির অরণ্যে free দেখিতে পাওয়া ষায়। এই স্থান ছাড়া এশিয়ার 
wary স্থান হইতে সিংহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা--কচ্ছ উপদীপের ভু জলবায়ু, 
sada বালুকাময় মৃত্তিকা, রানের জল-নির্গমনের অস্তবিধা প্রভৃতি কারণে কৃষি 
ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। অধিবাসীরা অধিকাংশই কুটার-শিল্প ও 
পশ্ুপালনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে | এখানে মেষ ও ছাগলের লোম হইতে 
উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ হয়। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এই উপদ্বীপের লোকবসতি 
খন লহে। কিন্তু কাঠিয়াবাড়ের অবস্থা অন্যরকম । এখানে BEET প্রাকৃতিক 
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পরিবেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ফলে” 
এই উপদ্বীপের লৌকবসতি ঘন। অধিবাসীরা কৃষি ও শিল্পের কাজ করে। 
ইহা ব্যতীত, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অন্ঠান্য কাজও করে। 

asta ভুজ পূর্বতন কচ্ছের রাজধানী ছিল। কান্দলা কচ্ছ উপদীপের 
পূর্ব-উপকূলে কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর । 
কান্দলা হইতে দিশা পর্যন্ত একটি ছোট মাপের (Metre gauge) রেলপথ 
প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার অবস্থান স্বাভাবিক পোতাশ্ররযুক্ত হইলেও উপসাগর 
ও খাড়িতে জলের গভীরতা কম। etsy বহু অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে 
আধুনিক বন্দরের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইয়াছে । গুজরাট, পাঞ্জাব, দিলী, 
রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। রেলপথে ইহা? 
পশ্চাদ্ভূমির সহিত সংযুক্ত। এই বন্দর দিয়! সিমেশ্ট, লবণ, রাসায়নিক BT 
প্রভৃতি রপ্তানি হয় এবং খনিজ তৈল, তুলা, যন্রপাতি, গুষ্ধ ও নানাবিধ 
সৌখিন aay আমদানি হয়। 

ওখা--কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ উপকূলের পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই 
বন্দরটি মধ্যভারত ও দিল্লীর সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দর দিয়া 
প্রধানত তুল! রপ্তানি হয়। দক্ষিণ উপকূলের ভেরাবল বন্দরের সোমনাথ 
মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। দ্বারক! ets দক্ষিণে অবস্থিত, হিন্দুদের প্রসিদ্ধ 
Sarna ও একটি Parva | ইহার দক্ষিণে পোরবন্দর একটি বাণিজ্যকেন্্র। 
ইহা মহাত্মা গান্ধীর জনাস্থান। দিউ বন্দর পূর্বে পতুগিজঘের অধীনে ছিল ;. 
বর্তমানে ইহা ভারতের অধিকারতুক্ত হইয়াছে । জাঁমনগর (নবনগন ) 
একটি ব্যবসায়কেন্তর। রাজকোঁট পূর্বতন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ইহা) 
একটি Pacem | ভবনগর কান্বে উপলাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা একটি, 
উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্পগ্রধান শহর । 


ষর্ত অধ্যায় 


দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
সুচনা 
উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমির দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ ade বিস্তৃত 
‘যে ভূভাগ তাহাই দক্ষিণ ভারতের বিরাট মালভূমি । ইহার উত্তরাংশে 
পু্ব-পশ্চিমে fee রহিয়াছে বিন্ধ্য পর্বতমালা, বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বে ভানরার 


পর্বত এবং তাহার পূর্বে কৈমুর পাহাড় এবং উহার আরও পূর্বে রাজমহল 
পাহাড় অবস্থিত। বিন্ধ্যের দক্ষিণে ও উহার প্রায় সমাস্তরাল সাতপুরা পর্বত, 


সাতপুরার দক্ষিণে SHS পাহাড, পূর্বদিকে মহাদেব ও মহাকাল পর্বত 


দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল ৫৭ 


“এবং ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড় । এই সকল পর্বত এই বিশাল 
মালভূমিকে উত্তর ও দক্ষিণ_-এই দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে 
যথা--(১) উত্তরের sere মধ্যভারতের মালভূমি এবং (২) দক্ষিণের 
ত্রিভুছাক্ৃতি দ্ক্ষিণাপথ মালভূমি। শেযোক্ত মালভূমির উত্তরে সাতপুরা, 
মহাদেব, মহাকাল, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট-বা সহ্যাদ্রি পর্বত এবং পূর্বে পূর্বঘাট 
বা মলয়াত্রি পর্বত। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে 
আপিয়া মিশিয়াছে। এই মালভূমির দক্ষিণাংশে আনামালাই ও পাঁলনী 
পাহাড় এবং সবদক্ষিণে কার্ডামম পাহাড়। সমগ্র মালভূমিটি পশ্চিম হইতে 
পূর্বে চালু এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্রমশ ধাপে ধাপে উচ্চ হইয়া গিয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূ-ভাগের wets, এই 
মালভূমি আগ্নের ও রূপান্তরিত শিলার দারা গঠিত। প্রাচীন যুগে (ক্রিটেসিয়াস 
যুগে ) ভূত্বকের ফাটলের মধ্য দিয়া পৃথিবীর আভ্যব্তরিক গলিত লাভা নির্গত 
হুইরা মালভূমি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আবৃত করিয়াছিল | এই অঞ্চল cle, 
বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে syste হইবার ফলে এখানকার 
ব্যাসপ্ট জাতীয় আগ্নেয় শিলাস্তরের উপরকার অংশ মৃত্তিকার পরিণত 
হইয়াছে । ইহার রং গাঢ় Fest এবং ইহা খুব উর্বর। লাভা সঞ্জাত 
রুষ্ণমৃত্তিক1 এই মালভূমির বৈশিষ্ট্য। এই মালভূমির অন্তান্ত অংশে 
ল্যাটেরাইট নামক লাল মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা অঙ্গুবর | 


aay পাঞ 
লাভা অঞ্চল 


অবস্থান, আয়তন ও সীমা _দাক্ষিণীভ্য মালভূমির এক বিরাট অংশ 
লাভা দ্বারা গঠিত। সমগ্র মহারাষ্ট্র লাভা অঞ্চল। ইহা ব্যতীত, মালব, 
গুজরাট, অন্ধ ও কর্ণাটকের কিরদংশেও লাভা-সঞ্জাত মৃত্তিকা দেখা যায়। সর্বত্র 
কৃষি উৎপাদন ও মাস্থষের অর্থনৈতিক কর্রপ্রচেষ্টা প্রায় একরূপ। প্রাচীন 
যুগে লাভা স্রোত জমিয়া যে বিরাট মালভূমির ee হইয়াছিল তাহা পরে নদী 
ও উপনদী সমূহ ও পৰ্বতমালা ছারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হর। মহারাষ্ট্রের 
অধিকাংশই লাভা দ্বারা গঠিত বলিয়া এখানে মহারাষ্ট্র লাভা অঞ্চলের বিষয় 


৫৮ ভারত ও ভূমণ্ডল 


বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইল। লাভা অঞ্চলের উত্তরে সাতপুর! পর্বত 
মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে কর্ণাটক রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্বে অস্প্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ এবং 
পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বভমাল।। ইহার আর্বতন ৩,০৭,৭৬২ বর্গ কি-মি.। 


ভূ-প্রক্কৃতি-_ভূ-প্রকুতির পার্থক্য অনুসারে এই অঞ্চলকে তিনভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যখ! পশ্চিমে আরব সাগরের Sey উপকূলের সংকীর্ণ fay 
সমভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বত এবং ইহার পূর্বে লাভাগঠিত ম। 

পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহাত্রি ( ইন এ 
ভাবে উপকূলের সমাস্তরালে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগ 
লাভা দ্বারা গঠিত এবং দক্ষিণাংশ গ্রানাইট-নীস শিলা দ্বারা গঠিত। কলন্ুবাই 
(১, ৬৪৬ মি. ) সন্ধাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গ | হরিশচন্দ্রগড় (১, ৪২৪ মি. ) এবং 
মহাবালেশ্বর (১, ৪৩৮ মি.) সহাদ্রির অন্যান্ত উচ্চ TH এই পর্বতের পশ্চিমে 
আরব সাগরের কঙ্কন উপকূল সংকীর্ণ নিয় সমভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বত 
উপকূলের দিকে খুব খাড়া হইলেও পূর্বদিকে ইহা ক্রমশ ধীরে ধীরে নামিয়া 
তরঙ্গায়িত মালভূমিতে মিশিয়াছে। এই পর্বতের উত্তরাংশটি লাভা ছারা আন্ত 


দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল ew 


বলিয়া পর্বতের চুড়াগুলি সমতল এবং ইহারা সিডির ন্যায় ধাপে ধাপে নামি! 
গিয়াছে। মালভূমির এই অংশটিকে ডেকান ট্রাপ (Trap=Stair সিড়ি ) 
বলে। কিন্তু দক্ষিণাংশে গ্রানাইট-নীস শিলাদ্ধারা গঠিত পর্বতের চূড়াগুলি 
গোলাকার। পূর্বদিক হইতে পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহাদ্রিকে দেখিলে মনে হয় 
যেন উহা ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে, আবার, পশ্চিমদিকের উপকূলের সমভূমি 
হইতে দেখিলে মনে হয় উহা খাডাভাবে প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান 

পশ্চিমঘাট পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ আছে, সেগুলিকে গ্যাপ (Gap) বা 
ফাক বলে। সেগুলির মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে। নাসিকের নিকট থলঘাট 
এবং পুণার নিকট ভোরঘাট নামে ছুই প্রশস্ত গিরিপথ আছে। পশ্চিমঘাট 
পর্বতের পার্বতভূমির পূর্বে লাভা গঠিত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ মালভূমি | ইহার 
গড় উচ্চতা ৩*৫_-৬১০ মি.। মহারাষ্ট্রের মালভূমি লাভা সঞ্চয় দার! ee 
হইয়াছিল বলিয়া তথাকান মৃত্তিকা গাঢ় Feet (রেগুর )। লাভা হইতে 
উৎপন্ন কৃষ্ণমৃত্তিকা খুব উর্বর । তথায় কার্পাস বেশী জন্মে বলিয়া উহাকে কৃষ্ণ 
কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) বলা হয়। অজন্তা ও সাঁতপুরলা 
পর্মতের মধ্যবর্তী অংশে রহিয়াছে তাঁপ্তি নদীবিধৌত উপত্যকা । aE 
পাহাড়ের দক্ষিণে বালাঘাঁট পাহাড়। কৃষ্ণ! ও উহার উপনদী Slay এবং 
গোদাবরী ও উহার উপনদী coaster ও বেনগন্গা মহারাষ্ট্রের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে। নাসিকের পশ্চিমে সহাদ্রি পর্বতের fears গোদাবরী 
এবং মহাবালেশ্বরের নিকটে ata উৎপত্তি হইয়াছে। 

জলবায়ু_মহারাষ্ট্রের পশ্চিমদিকের উপকূল অঞ্চলে সমূত্রের প্রভাবে শীত 
ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য কম । রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে 
গ্রীশ্মমগ্ডলে অবস্থিত হইলেও সমুদ্র-সান্নিধ্য, বৃষ্টিপাত ও মালভূমির উচ্চতা হেতু 
তাপমাত্রা কিছু কম অনুভূত হয় । কিন্ত উপকূলের সমভূমির তুলনায় অভ্যস্ত 
ভাগের তাপমাত্রা কিছু বেশী। উপকূলের সমভূমিত জলবায়ু আর্দ্র ও 
সমভাবাপন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ছারা পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাংশে জুল 
হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (২৫০-৭৫০ সে-মি.); কিন্ত 
পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, বাঁধিক গড় 
বৃষ্টিপাত (৫০--৮* সেমি. )। পুণায় বৃষ্টিপাত বেশী, কিন্তু পুণার পূর্বাংশে 
বৃষ্টিপাত কম। পূর্বাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। পশ্চিমঘাট পর্বতের 
উচ্চ অংশে উচ্চতার জন্য ভাপ কম। 


৭৬০ ভারত ও Spey 

ভৎপন্ন জব্য 

{ বলজ--লাভা অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে সাগরতীরে বালুকাময় তটভূমির 
NOs স্থানে নারিকেল ও সুপারি গাছ, অন্তত্ লোন! জলে পুষ্ট হয় এরূপ 
ম্যানগ্রোভ-জাতীয় বৃক্ষ জ্মে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে চিরহরিৎ 
TORT অরণ্য আছে। প্রচুর বৃষ্টপাতের জন্য গাছের পাতা সবুজ থাকে। 
সেখানে আবলুস, মেহগিনি, রবার, চন্দন, ফার্ণ, গর্জন, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষ 
PUI! পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম সেখানে 
পর্ণমোচী AEA অরণ্যের হু হইয়াছে। সেখানে শাল, Grea, 
বট, অশ্বখ, জারুল, ape প্রভৃতি বৃক্ষ জগে। অনন্ত পাহাড়েও প্রচুর 
COAT FA) শীতকালে এই সকল বৃক্ষের পাতা বরিয়া পডে। লাভা 


অঞ্চলের উত্তর পশ্চিমাধশে GM, কুশল প্রভৃতি নানাজাতীয় ঘাস জন্মে এবং 
পূর্বে প্রচুর বাশ জন্যে | 


কুষিজ-দাক্ষিণাত্যের মাল 


ভূমির লাভা অঞ্চল বা কৃষ্ণমৃত্তিক। অঞ্চলই 
শ্রেষ্ট তুল। উৎপাদন স্থান 


| লাভা (ব্যাস্ট ), রোজ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি 


তামাক, তৈলবীজ, কৃষ্ণমৃত্তিকায় 


তুলার আশ ছোট। বর্তমা দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত 
উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ হইতেছে। 


চান্দা জেলায় লৌহ) চান্দা, ওয়াধা ও 
বন্নারপুরে কয়লা; নাগপুর, ভাঙার! ও রত্বগিরিতে ম্যাঙ্গা নিজ, ক্রোমাইট, 


চুনাপাথর; সাভারা ও কোলাপুরে FMVS পাওয়া যায়। 
শিল্স--আজকাল প্রবহমান জলধারার সাহায্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের 


ব্যবস্থা হইয়াছে। গৃহের আলো, পাখা হইতে আরম্ভ করিয়া কল-কারখানা, 
শানবাহন, মাল-চলাচল প্রভৃতি প্রায় 


শকল কাধই বিদ্যুৎশক্তির ছারা সম্পন্ন , 


দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল vy 


হইতেছে | বিদ্যুৎং-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে নব নব শিল্পের উদ্চোগও সম্ভবপর 
হইবে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার Saal নদীর উপর বাধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করা হইতেছে । মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁরাপুরে 
আণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন con স্থাপিত হুইয়াছে। ইহা ৪২০ মেগাওয়াট 
শক্তি সরবরাহ করিতেছে । «savy, বোস্বাইয়ের নিকটে Tew 
আণবিক গবেষণাকেন্দ্র ও তাপ-বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। 
কয়লা ও বিদ্যুৎ এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি। মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাটের লোনাভ.লার 
খোপো লি, নীলামূলার Sty ও as উপত্যকার ভিবপুরী প্রভৃতি কেন্দ্রে 
উৎপন্ন জল-বিদ্ুৎ-শক্তির সাহায্যে caret’, কল্যাণ, পুণা প্রভৃতি শহরে কল- 
কারখানা ও রেলগাড়ি চালানো হইতেছে। এই অঞ্চলের নাসিক, নাগপুর, 
চান্দা ও ভুসওয়ালে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্ত স্থাপিত হইয়াছে | 

কার্পাস-শিল্প ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প। মহারাষ্ট্রের বোম্বাই 
ভারতের বন্্ব়ন-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইহা ভিন্ন, নাগপুর, আকোলা, 
শোলাপুর, ওয়ার্ধ।,, অমরাবভী প্রভৃতিও এই শিল্পের অন্তান্য কেন্দ্র ॥ 
মহারাষ্ট্রে বস্তবয়ন শিল্পের প্রসারলাভ করিবার কারণ-_লাভা অঞ্চলে কাচামাল 
কার্পাসের প্রচুর উৎপাদন, আর্দ্র জলবায়ু, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের সবিধা, 
বন্দরের সুবিধা, হুলভ শ্রমিক ইত্যাদি | 

মহারাষ্ট্রে চান্দা জেলায় বল্লারপুরে কাগজ শিল্পের বৃহ কেন্দ্র গড়িয়। 
উঠিয়াছে। পুণা ও নাগপুরে ন্্র-শিল্প, বোহ্বাই-এপ্লাযাস্টিক ও পেট্রোলিয়াম- 
জাত রসায়ন শির, মোটরগাড়ি নির্মাণ ও রেলগাড়ি মেরামত শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্রে নকল রেশম (Rayon) প্রস্তুত করিবার কারখানা 
আছে। আহ্মদনগর, AH, সাতারা ও কোলাপুরে শর্করা শোধন শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্থরনাথে প্রোটোটাইপ মেসিন টুল ফ্যাক্টরী এবং উম্বেতে 
খনিজ ঠতলশোধনের কেন্দ্র আছে। কোলাপুর রেশম; পশম ও 
কার্পাস-শিল্সের বেন্দ্র। রেলপথ, বিমানপথ, জাতীয় সড়ক প্রভৃতির 
সাহায্যে যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা আছে। 

জীবজন্ত--পশ্চিমঘাট পর্বতের অরণ্য অঞ্চলে হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ, 
হায়েনা, শুকর, হরিণ প্রভৃতি TW FS দেখিতে পাওয়া যায়। গরু, মহিষ, 
ছাগল, মেষ প্রভৃতি এখানকার গৃহপালিত জন্ত। দুগ্ধ, মাংস, চামড়া, পশম 
প্রভৃতি জীবজ পণ্য | 


২ ভারত ও ভূমণ্ডল 
অধিবাসীদের জীবন ওকর্মপ্রচেষ্টা__মহারাষ্টরেকুষি, শিল্প ও বাণিজ্যের 
অগ্রগতি হওয়ায় এই রাজ্যের লোকবসতি ঘন। এখানকার লোক সংখ্যা 
৫ কোটি ৪ লক্ষ। অধিবাসীরা মারাঠী। অধিকাংশ লোকের (প্রায় ৭০%) 
জীবিক! কৃষিকার্য। এতহ্যতীত, অনেকে শিল্পকার্ধের উপর নির্ভর করে। 
অবশিষ্ট লোকের জীবিকা বাণিজ্য ও wate কাজের উপর নির্ভরশীল ৷ 
নগর-_বোন্বাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের 
অতি নিকটে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ও সেতুদারা মূল ভূখণ্ডের সহিত 
ARTS | ইহা ভারতের দ্বিতীয় নগর, সবপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রধান 
বন্দর । রেলপথ ছারা ইহা ভারতের শিল্পবেন্দ্রগুলির সহিত যুক্ত। মহারাষ্ট, 
গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার পম্চাদৃভূষি । 
বোম্বাই দ্বীপ ও প্রধান ভূখণ্ডের মধ্যে যে স্থান তাহাতে যে কোন জাহাজ 
নিরাপদে প্রবেশ করিতে পারে ও থাকিতে পারে । ইহা ভারতের একটি বৃহৎ 
ও স্বাভাবিক পৌতাশ্রক্স। এখানকার বিমান বন্দরের নাম WTR ও 
Bal বোস্বাইয়ের নিকটে এলিফ্যাণ্ট। দ্বীপে পর্বতপ্তহায় খোদাই করা 
মন্দিরে শিবের বিভিন্ন afe আছে। ইহা প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন | শোলাপুর তুলা ব্যবসায়ের ও বন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। কোলাপুর 
quot জন্তু বিখ্যাত | 
নাগপুর পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। ইহা বস্তরশিল্লের কেন 
ব্যবসায়-প্রধান স্থান ও প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন । এখানকার কাচ, aig ও 
কমলালেবু বিখ্যাত | অজস্তা ও ইলোর! হিন্দুদিগের প্রাচীন চিত্রশিল্প ও 
ore নিদর্শনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত | নাসিক গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে 
অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও হিন্দুদের তীর্থস্থান । পুণ। পশ্চিমঘাটের 
উপরে (৫৭৯ মি.) অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের বর্ধাকালীন 
আবাস । এখানে একটি বৃহৎ সেনানিবাঁদ, যুদ্ধ-বিদ্ধা শিক্ষার কেন্দ্র, আবহ- 
পর্যবেক্ষণ এবং নদী ও রাসায়নিক গবেষণা কেন্দ্র আছে। মহাবালেশ্বর 
€ ১,৪৩৮ মি. ) একটি শৈলনিবাস। ওযাঁ্ধা তুলা-ব্যবনায়ের কেন্্র। 


fasts পা 
কর্ণাটক (মহীশুর ) মালভূমি 


অবস্থান, আয়তন ও দীমা- মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে কর্ণাটক € webs ) 
মালভূমি অবস্থিত। ইহার আয়তন ১,৯১, ৭৭৩ বর্গ কি-মি.। এই মালভূমি 
উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে তেলেদনা মালভূমি, দক্ষিণে তামিলনাডু এবং পশ্চিম- 
“দিকে আরব সাগর | 

ভু-প্রক্কতি_কর্ণাটক (মহীশূর ) মালভূমির গড় উচ্চতা ৬*০--৯০” fi. 
ইহার টি সৰ্বত্ৰ সমান নহে। ইহার উত্তরাংশের উচ্চতা ৪৫০৭৫০ মি. 
এবং দক্ষিণ-পশ্চিমীংশের 
উচ্চতা ৯০০-_১,২০* মি. 
Benes পূর্বাংশের জমি ২3৩০সিটজনউছে| £ 
কিছুটা ঢালু উত্তর-পূর্বে EH ৩০6-৬৪৩ সি] | HOD RAGE <4 a 
BATHS] ৩**__৪০০. ‘ ol 
'মি-। পশ্চিমে সহাদ্রি পর্বত 
হইতে উৎপন্ন কতক- 
গুনি নদী দার! এই মাল- 
ভুমি স্থানে স্থানে খণ্ডিত 
হইয়াছে | এই মালভূমির 
অধিকাংশ গ্রানাইট ও 
নীনশিল! দ্বারা গঠিত। 
ভূপ্রক্ৃতির পার্থক্য 8a 
সারে এই মালভূমিকে 
প্রধানত ছুইভাগে ভাগ 
করাযায়। যথা_-(১)উচ্চ 
মালভূমি ও (২) faz 
আলতৃমি। 

উচ্চ মালভূমি 
কর্ণাটক রাজ্যের বেশীর ভাগ ভূমিই উচ্চ (৬*--৯** মি-)। কর্ণাটক 
মালভূমি প্রায় তিন দিকে পর্বত ছার! বেষ্টিত, পশ্চিম দিকে সহ্যাপ্রি বা 
পশ্চিমঘাট, দক্গিপ-পূর্বদিকে পুর্বঘাট এবং দক্ষিণদিকে নীলগিরি পর্বত 


৬৪ ভারত ও ভূমণ্ডল 

অবস্থিত। নীলগিির দক্ষিণে পাঁলঘাট গিরিপথ (৩০৫ মি. )। নীলগিরির 
উচ্চতম শৃঙ্গ ডোভাঁবেতা৷ (২,৬৩৭ মি-)। কৰ্ণাটক মালভূমির পশ্চিমে 
সহাত্রির নিকটবর্তা ৩৫__৬০ কি-মি. প্রশস্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে 
প্রায় ৬:০ কি-মি- দীর্ঘ অরণ্যময় পাহাড়িয়া অঞ্চলকে মালনাঁদ বলা হয়॥ 
ইহার মধ্যে মধ্যে উপত্যকা আছে। মালনাদ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১,০০০ 
মিটার। বাবাবুদান পাহাড় মালনাদে অবস্থিত। মূলনগিরি বাবাবুদ্ান 
পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (১,৯১৩ মি.) । 


নিন্ম মাল ভুমি-_পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমদিকে উপকূলবর্তী সমভূমি 
অবস্থিত | ইহা ভিন্ন, কৰ্ণাটক মালভূমির উত্তরে এবং দক্ষিণে নিয় মালভূমি আছে । 
উচ্চভূমির তুলনায় ইহাদিগকে তরঙা়িত সমভূমি বলা যায়। উহাদের স্থানীয় 
নাম ময়দান । ময়দানের উপরিভাগ প্রায় সমতল। 


কৃষ্ণ! নদী এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়া কৰ্ণাটক মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । ভীমা ও তুঙগভদ্রা 
FF প্রধান উপনদী | ঘাট প্রভা ও মাল প্রভা sez অপর দুইটি উপনদী। 
কাবেরী কর্ণাটক মালভূমির প্রধান নদী | পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি পাহাড় 
ইহার উৎস। ব্রহ্মগিরি হইতে কুশলনগর পর্যন্ত ইহার প্রধান অংশ কৰ্ণাটক 
মালতূমির অন্তর্গত নহে। এই মালভূমিতে প্রবেশ করিয়া কাবেরী খরস্রোতা 
হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে জলপ্রপাত স্থাট করিয়াছে | হিমাবতী, বেদবতী, 
Fram, ভৰানী প্রভৃতি কাবেরীর উপনদী। এই সকল নদী এই মালভূমি 
মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এতছ্যতীত, পালার ও পর্নাইয়ার 
(পেশ্নার ) নদী কর্ণাটকেন্র পশ্চিমাংশের উচ্চ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া 
পূর্বদিকে এবং সারাৰতী নদী পশ্চিমদিকে বহিয়া গিয়াছে। 


এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশে উচ্চভূমি হইতে সমভূমিতে অবতরণকালে 
বাবেরী নদীতে শিবসমুদ্্রমূ নামে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাবেরীর 
গতিপথে স্থানে স্থানে ক্র ক্ষুদ্র দীপ আছে। শ্রীরজপত্তমূ শহরটি এইরূপ একটি 
দ্বীপে অবস্থিত। কাবেরী নদীতে কৃষ্তরাজাসাগর বাধ দেওয়া হইয়াছে এবং 
Ramage এই বাধের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে । এখান হইতে খালের 
সাহায্যে কর্ণাটক রাজ্যের কোলার, মহীশূর, বাঙ্গালোৱ প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্ষের 
SHIA করা হয়। কাবেরী নদীর শিবসমূদরমু জলপ্রপাত, সিমল! নদীর, 


কর্ণাটক ( মহীশূর ) মালভূমি ve 
জলপ্রপাত, সারাবতী নদীর গাঁরসোপা। বা যোগ মহাত্মা গান্ধী জল-বিছ্যুৎ 
প্রকল্প ) জলপ্রপাত ও তুঙ্গভদ্র! পরিকল্পনার সাহায্যে প্রচুর জঙ্গ-বিদ্যুৎ; 


শক্তি উৎপন্ন হর। এখানে সর্ববমেত ১ কোটি ২ লক্ষ কিলোওয়াট «বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইতেছে | এই রাজ্যের কল-কারখানায় এই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ 
wl 

জলবায়ু উচ্চতা ও সমুদ্রসা্সিধ্যের জন্য কর্ণাটকের মালনাদের জলবায়ু 
নাঁতিশীতোষঃ। এই রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের সমভূমিতে ও উচ্চ মালনাদ 
অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপের তারতম্য কম। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম : 
RA বায়ু দ্বারা মালনাদ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (২৫০--৪০০ সে-মি.) হয়। 
উত্তরের ময়দান সমতৃমির বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম ও অনিয়মিত 
(৪০--৬০ সে-মি-)। ইহার গড় বাধিক তাপমাত্রা ৩৯০ সে.। দক্ষিণ-পশ্চিম 

1৫ 
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ANT বায়ুর প্রত্যাবর্তনের ফলে মালভূমির পূর্বাংশে শীতকালে সামান্ত 
বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ময়দান কিছু উচ্চ বলিয়া উহার জলবায়ু সমভাবাপন্ন । 
কিন্তু উত্তর ময়দানের জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। বাধালোরে শীত ও গ্রীক্ম- 
কালের তাপমাত্রার তারতম্য কম। তথায় বৃষ্টিপাত প্রায় ৯* সে-মি.। 


নু উপল aay 
ৰনজ-_কর্ণাটক রাজ্যের উচ্চ মালনাদের ও পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম 
ডালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া তথায় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমির হি 
হইয়াছে। এই বনভূমিভে সেগুল, আবলুস, সিডার, ও মূল্যবান চন্দন 
বৃক্ষ জয্ে। সমুজ্োপকূলে লারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। 
মালনাদের পূর্বাংশে সিমোগা, হাদান, কাদুর প্রভৃতি জেলায় সেগুন, শাল, 
ইউক্যালিপ টাস, শিশু, আবলুস, চন্দন, তু'ত প্রভৃতি মিশ্রিত 
পর্ণমোচী বৃক্ষের বন দেখা যায়। চন্দন কর্ণাটক মালভূমির শ্রেষ্ঠ -বনজ 
সম্পদ । এই রাজ্যের উত্তর ময়দানে যে স্থানে বৃষ্টিপাত খুব কম সেই স্থানে 
তৃণভূমি দেখা যায়। মাঝে মাঝে কাটাঝোপ ও গুলজাতীয় গাছ আছে। 
ক্কষিজ-কর্ণাটক মালভূমির নানা স্থানে গাঢ় Feet ও গাঢ় লাল 
বর্ণের নানা রকম মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মালভূমির উত্তরাংশে ময়দানে 
aerate উর্বর কৃষ্ণযৃত্তিক!। তথায় বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের । এই 
সকল কারণে ধারও্নার, বেলগাও, হুবলী, বেলারী প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র 
আশবিশিষ্ট কার্পাস উৎপয় হয়। কার্পাস ব্যতীত এই সকল স্থানে ক্ষ 
নদী-উপত্যকায় ঘান, Se, জওয়ার এবং ভূমিতে জলসেচনের ফলে 
নারিকেল এবং ভাল গাছ জন্মে। পশ্চিমদিকে উপকূলবর্তী সমভূমিতে 
থান, কার্পাস, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। পূর্বের ও দক্ষিণ-পূর্বের ময়দান 
অঞ্চলের লাল দবোত্স।শ মাটিতে জলেচের সাহায্যে এবং প্রচুর সার ব্যবহার 
করিয়া! রাখি, বাজরা, জওয়ার, তৈলবীজ ইত্যাদি উত্পাদন করা হ্য়। 
আলভূমির দক্ষিণ সীমায় নীলগিরির নিকটে লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা 
যায়। ইহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা কম, তাই ইহা অনুর । পশ্চিমঘাট 
পর্বতের ও উচ্চ মালনাদের পূর্বঢালে কফি জন্মে। পর্বতগাত্র ও উচ্চতৃমি, আর্দ্র 
"ও উষ্ণ জলবায়ু এবং তুষারপাতহীন স্থান কফি চাষের পক্ষে উপযোগী। দক্ষিণ 
SS চা অপেক্ষা কফির চাষ বেশী হয়। কর্ণাটক মালভূমিতে সর্বাপেক্ষা 


কর্ণাটক ( মহীশূর ) মালভূমি ৬ 


অধিক কফি উৎপন্ন হয়। হাসান, সিমোগা ও কাছুর জেলায় প্রায় ৪,৬০০ কফি 
বাগান দেখা যায়। 


খনিজ-_কোলারে স্বর্ণখনি আছে। বাবাবুদাম পর্বতে, সিমোগায়, সন্দুরে 
(বেলারী ) cae প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বায়। সন্দুর, সিমোগা, চিতরদর্গ, 
তুমকুর প্রভৃতি স্থানে ম্যাজানীজ, বেলগাও,হাসান ও সিমোগাতে ক্রোমাইট 
ও বাবাবুদানে ৰক্সাইট পাওয়া wal বেসগীও-এর বন্াইট-খনি উল্লেখ- 
যোগ্য | 


শিল্প__-ঘাট প্রভ। প্রকল্পের সাহায্যে জল-বিদ্যৎ্শক্তি উৎপাদন করিয়া 
কর্ণাটক রাজ্য কয়লার অভাব পুরণ করিয়াছে । এখানকার খনিজ aay ও জল- 
বিদ্যুংশক্তির সাহায্যে করেকটি উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বেলগাও, ধার ওয়াব্র, হুবলী ও বেলারী কার্পাস-শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান । 
ভদ্রাবতীতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্ের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বাবাবুদান 
পাহাড়ের Bee? লৌহ, ভাত্ীগড্ডা হইতে আনীত চুনাপাথর, যোগ জলপ্রপাত 
হইতে জল-বিছ্যতের সাহায্যে এই কারখানা চালানো হুয়। বাঙ্গালোর শহরে 
বিমানপোত নির্মাণের কারখানা আছে। এখানে হেলিকপটার, জেট 
ওন্তাট বিমান প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আ্যালু- 
মিনিয়ম তৈয়ারির জন্ত বাবাবুদ্ানের বজাইট, ভত্রাবতীর ইস্পাত, জল- 
বিদ্যুৎশক্তি, নিকটবর্তী অঞ্চলের শ্রমিক প্রভৃতি সহ্জ-লভ্য বলিয়া এখানে 
বিমানপোভ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হুইরাছে। বাঙ্গালোরে টেলিফোন ও 
মন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিযাছে। ভদ্রাবতী, বেলাগুলা ও দন্দেলিতে 
কাগজ-শিল্প আছে। বাঞ্ালোর ও weet রেশম-শিল্প বিশেষ Saw | 
তৃণক্ষেত্র মেষচারণের উপযোগী বলিয়া কর্ণাটকে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত 
হয়। মেষের লোম হইতে পশন es ATE) কর্ণাটক রাজ্যের ঝু'টীর 
শিল্পও খুব উন্নত। যেমন, তাতের কাপড়, হাঁতীর ঈ্াঁতের নানা রকম 
ART জিনিস, চন্দন সাবান, চন্দন তৈল, চন্দন কাঠের কারুকাধ, 
চীনামাটির জিনিস ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প। 

রেলপথ, বিমানপথ ও সড়কপথে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত যোগা- 


যোগের ব্যবস্থা আছে। বোম্বাই, দিলী ও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যহ বাজালোরে - 
(বিমান যাতায়াত করে। 


৬৮ ভারত ও ভূমণ্ডল 


জীবজন্তরব_কর্ণাটক মালভূমির পারত অরণ্যে ছাতী বাস করে। ইহা 
ছাড়া চিতা, নেকড়ে বাঘও দেখা যায়। এতদ্যতীত, গরু, মহিষ, ছাগল, 
মেষ এখানে প্রতিপালিত হয়। ৪ 


অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা_কর্ণাটক রাজ্যের লোকসংখ্যা 
২ কোটি ৯২ লক্ষের অধিক। অধিবাসীরা অধিকাংশই কানাডা ভাষাভাষী ৷ 
অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষি বা শিল্পকার্ষ করে ; কেহ কেহ পশুপালন, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ও wate কাজকর্মে লিপ্ত। বর্ষাকালীন প্লাবনের ভয়ে লৌক- 
জনের বাসগৃহ, বিশেষত গ্রামের বাড়ীঘর, নদীতীরে নিমিত হয় al দক্ষিপ- 
ময়দানে বেশিরভাগ লোকের গৃহ নিমিত হয়। মালনাদে লোক বসতি কম, 
মালনাদের বাড়িগুলি মাটি বা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল দির! তৈয়ারি এবং 
উহাদের ছাদ সমতল । বাড়িগুলি বেশী উচু নহে। 

নগর-বাজালোর (৯৪৫ মিটার উচ্চে) কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী । 
ইহা বৃহত্তম নগর, স্বাস্থ্যকর স্থান ও উন্নতিশীল শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার 
বিজ্ঞান পরিষদ উচ্চতর ঘিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণার একটি বিশ্ববিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান । এখানে রেশমী aw, চন্দন কাঠের নানারকম দ্রব্য, রেলগাড়ি 
ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, বিমান-পোত, পশমী বস্তু ইত্যাদি তৈয়ারি 
করিবার কারখানা আছে। মহীশুর প্রাচীন রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। এই 


রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে লাভা অঞ্চলে অবস্থিত Baresi একটি শিল্পকেন্দ্ৰ। 
ইহা মোগলধুগের বিখ্যাত শহর | 


Soa ate 
ছোটনাগপুরের মালভূমি 

অবস্থান, আরতন ও সীমা-_দাক্গিশাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে ছোটনাগপুরের মালভূমি অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৬২৩৯ 
বর্গ কিমি-। ইহার উত্তরে মধ্যগার্দের সমভূমি (দক্ষিণ বিহারের মগধ-অঙ্গ 
সমভূমি ), দক্ষিণে উড়িয্যা, পূর্বে নিষ্গাবেয় সমভূমি এবং পশ্চিমে মধ্যগ্রদেশ ও 
বাঘেলখণ্ড মালভূমি । 

ভূপ্রকৃতি--উত্তরে রাজমহল পাহাড়, সীওতাল পরগনা জেলা, দক্ষিণে 
রাচি ও সিংহভূম এবং পশ্চিমে পালামেঁ, হাজারিবাগ ও ধানবাদ জেলা লইয়া 


ছোটনাগপুরের মালভূমি ৬৯ 


ছোটনাগপুর মালভূমি গঠিত। ছোট নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে সারিবদ্ধভাবে 
কয়েকটি উচ্চ মালভূমি আছে। যেমন, wife, হাজারিবাগ, পাঁলামৌ, 
toh প্রভৃতি। এই মালভূমিগুলি গ্রানাইট-নীস শিলা দ্বারা গঠিত। 
Tif ও হাজারিবাগ মালভূমির গড় উচ্চতাষথাক্রমে ১,৭৬৫ মি.এবং ৬০০ মি. | 


*মালভূমির সর্বোচ্চ অংশে পরেশনাথ পাহাড় (১,৩৫০ মি-)। ইহার 
নিকটে আছে সুন্দর তোঁপ্টাচি হৃদ । এই মালভুমির উত্তর-পূর্ব রাজমহুজ 
পাহাড় (৩০*__৪৫০ মি.)। এই অঞ্চলে BIAS শিলাস্তর দেখা যায়। সমগ্র 
মালভূমি কতকগুলি নদী-উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যৰচ্ছিন্ন মালভূমিতে 
পরিণত হুইয়াছে। হাজারিবাগ ও Tif মালভূমির মধ্যভাগে দামোদর নদের 

' উপত্যকা । এই মালভূমির নদী উপত্যকাগুলিতে পাললিক শিল! দেখা 
যায়। 


বহুকাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে মালভূমি ক্রমশ তরঙ্গায়িত সম- 
ভূমিতে (Undulating Plain) পরিণত হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিয় 
গানের সমভূমি সহিত মিশিয়াছে। এই মালভূমি হইতে উৎপন্ন দামোদর 


ae ভারত ও ভূমণ্ডল 


বরাকর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী মযুরাক্ষী, অজয়, সুবর্ণরেখা, উত্তর 
কোয়েল, দক্ষিণ কোয়েল প্রভৃতি নদ-নদী উহার উপর দিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ 
পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। লমভূমির মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটবড় পাহাড় 
আছে। এগুলি টিলার স্তায় উচ্চ। উহ্নাদিগকে ক্ষরপ্রান্ত অবশিষ্ট পাহাড় বা 
মৌনাভনক্‌ ( Monadnock ) বলে। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি ৬০৯ মি. 
অপেক্ষা অধিক উচ্চ | ইহাদের আঞ্চলিক নাম পাঁট। রাচি মালভূমির পশ্চিম- 
দিকে পাঁটভূমির (Pat) উচ্চতা ১,১০০ মি-। নেতারহাট ও যশপুর পাঁট- 
ভূমি হইতে ভূমিভাগের ঢাল ধাপে ধাপে চতুদিকে নামিয়া গিয়াছে, বিশেষত 
পূর্বদিকের ভূমি ক্রমশ নিয় হইয়া নিয্নগল্গার সমভূমিতে মিশিয়াছে। এখান 
হইতে উত্তর কোয়েল উত্তর দিকে, দক্ষিণ কোয়েল পশ্চিমে, দামোদর উত্তর 
দিকে এবং Sater পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। পাটভূমির ঈর্ষদেশ কিছুটা 
সমতল হইলেও ইহা অস্্বর ল্যাটেরাইট শিলার ছারা গঠিত বলিয়া এখানে 
চাষ-আবাদ করা কঠিন। 

THAT SHG হেতু ছোটনাগপুরের মালভূমিতে ewe প্রথরতা কম। 
সেই কারণে এই মালতৃমির হাজারিবাগ, রখচি, শিরিতি, মধুপুর, 
পালামৌ প্রভৃতি স্থান ্বাসথ্যকর। এই মালভূমির বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 
১০০-১৬০ CHAE | পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে বৃষ- 
পাতের পরিমাণ কম। পাটভূমির অন্তর্গত নেতারহাটে বৃষ্টিপাত বেশী কিন্ত 
দক্ষিণে চাইবাসায় বৃষ্টিপাত কম। জলবায়ু কিছুটা শু, কিন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা 
উত্তর বিহারের তুলনায় ইহ! আরামদায়ক । শীতকালে গীত সামান্য বেশী 
ace | গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মাপের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
এখানে সমভুমির ন্যায় ৩২* সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। জাঙ্গয়ারী মাসে 
১৬'৪* সে. তাপমাত্রা থাকে। 

ATF ও জলসেচ--মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত সমপ্রায়ভূমিতে zea 
ও বালুকাময় লাল দোভ্খাশ মৃত্তিকা আছে। ইহার জলধারণ করিবার 
ক্ষমতা কম। ইহা ব্যতীত, পাটভূমিতে অন্্বর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, রাজমহল 
পাহাড় অঞ্চলে কিছু কৃষ্ণমূত্তিকা ও নদী উপত্যকার পলি মৃত্তিকা দেখা যায়৷ 
বৃষ্টিপাত এই মালভূমি অঞ্চলে খুব বেশী নহে এবং সকল স্থানে সমপরিমাণে বারি- 

বর্ষণ হয় না। এই সকল কারণে এখানে জলসেচের সাহায্যে চাষ-আবাদ 
করিতে হয়। দামোদর নদ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত stata) জেলার 


ছোটনাগপুবের মালভূমি qs 
খামারপাত-নামক উচ্চ পাহাড় হইতে উৎপয় হইয়া মালভূমির মধ্য দিয়া পূর্বদিকে 
প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। বরীকর, কোনার ও 
বোকারো-__এই তিনটি দামোদরের উপনদী। দামোদর ও উহার উপনদী= 
সমূহ বিহারের কয়লা খনি অঞ্চলের মধ্য দির প্রবাহিত হইতেছে। 


দামোদর নদর-উপত্যক1 পরিকল্পনা অনুসারে দামোদর ও Bele 
উপনদী wer উপর দশটি বাধ নিগিত হইবার কথা, ষথা-_দামোদরের' 
উপর পাঞ্চেও পাহাড়, atch ও আমীর ; বরাকরের উপর ভিলাইস্সা, 
মাইথন ও বেলপীহাড়ী; বোকারোর উপরে বৌকাঁরে। এবং কোনারের' 


Baz তিনটি কোনার (১, ২,৩)। কোনারের দুইটি বীধ ব্যতীত ভন্ান্ত' 
হধগুলি নিগিত হইয়াছে | ইহা fea, তেনুঘাঁটে আর একটি বাধ নির্মাণ 
করা হইয়াছে। তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড় বাধের সহিত জল-. 
বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বৌকারোতে একটি তাঁপ-বিদ্ধ্যৎকেন্রর 
নিধিত হইয়াছে। এতঘ্যতীত, পাত্রাতু ও চন্্রপুরায় একটি করিয়া তাপ” 
বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ভাপ-বিদ্যুৎকেক্জ' 
আছে। দামোদর পরিকল্পনার দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ নিমিত হইয়াছে। 


a ভারত ও ভূমণ্ডল 


ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগনার ত্রিকুট পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া 
মালভূমির উপর fire প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। 
 ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনায় এই নদীর উপরে ছোটনাগপুরের দুমকার নিকট 
মাসাঞ্জোর বাঁধ বা কানাডা বা কোনাডার সাহায্য) নিধিত হইয়াছে। 


তিলাইয়া বাধ 
“এই সকল বাধের সাহায্যে জলাধার নির্মাণ, বন্তা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, 


জলসেচ প্রভৃতি একাধারে বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে; ছোটনাগপুর মালভূমির 
কৃষি, শিল্পকেন্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশেষ 
স্থবিধা হুইয়াছে। 


Sey aay 
বনজ-_ছোটনাগপুর মালভূমির প্রায় সর্বত্র বিশেষত মধ্য ও পশ্চিমভাগে 
মৌদ্ছুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি অল্প অংশই 
সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই বনভূমিতে শাল, সেগুন, amy, খয়ের, 


শিমুল, Rs, মহুয়া, পলাশ, কুল, বট, অশ্বখ, বাশ, হরীতকী, 
সাঁবাই ঘাস প্রভৃতি প্রচুর ary | হাজারিবাগ, পালামৌ এবং পাটভূমিতেই 
শাল গাছ বেশী দেখা যায়। খয়ের, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে লাক্ষাকীট 


ছোটনাগপুরের মালভূমি ৭৩ 
প্রতিপালিত হয়। বনভূমির মূল্যবান কাষ্ট গৃহ-নির্মাণে ও আসবাবপত্র-নির্দীণে 
ব্যবহৃত হয়। কিছু কাঠ জালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাশ ও সাবাই ঘাস 
হইতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারি করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ছোটনাগপুর 
হইতে ভারতের অধিকাংশ লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে বঁচির 
স্থান সর্বপ্রথম । মহুয়ার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যাক, উহা সাবান, 
মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। 

কৃষিজ-_এই মালভূমির উপত্যকা অঞ্চলে ভুট্টা, জওয়ার, বাজরা এব 
ছোলা, মটর, অড়হর প্রভৃতি রবিশস্তয প্রচুর জনে । : ইহা ছাড়া, ধান, গম, 
esate, কার্পাস ইত্যাদি জন্মে। 

খনিজ-_ছোটনাগপুর মালভূমিতে ভারতের খনিজ সম্পদের অধিকাংশই 
পাওয়া যায়। হাজারিবাগ, বাঁচি ও কোভার্মায় scar খনি আছে। 
কোডার্মায় উচ্চ-শ্রেণীর অভ পাওয়া যায়। সিংহভূম জেলার Gare, sta, 

থর, ক্রোমাইট ও ম্যাজানিজের খনি আছে। রাখা ও মুলাবনি 

উল্লেখযোগ্য তাত্রখনি। খাটশিলার মৌভাণ্ডারে Sts গলানো হুয়। ধানবাদ, 
করণপুরা, ঝরিয়া, বোকারো, ভান্টনগঞ্জ ও গিরিডিতে কয়লার খনি আছে। 
ঝরিয়ার কয়লা উক্কষ্ট। Tits পশ্চিমে পাটভূমি (লোহার-ডাগা ) ও 
পালামৌতে বক্সাইট-এর খনি আছে। এতদ্যতীত, সিংহভূমে এযাসবেস্টস, 
রাখা খনির নিকটে যছুগ্ডড়া় আণবিক খনিজ পদার্থ ইউরেনিয়াম এবং 
বাজমহলের নিকটে চীনামাটি পাওয়া যায়। 

শিল্পজ_জামসেদপুরে ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
কারখানা (75০) গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে বিয়ার কয়লা, উড়িস্যার 
aqawca ও বিহারের সিংহতূমের লৌহ এবং নিকটবর্তী স্থানের ম্যাঙ্গানিজ, 
চুনাপাথর ও ডলোমাইট সহজলভ্য | শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল জুবর্ণরেখা 
নদী হইতে পাইবার স্থুবিধা আছে। খনি অঞ্চলগুলির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথ দ্বারা জামসেদপুর সংযুক্ত বলিয়া এই সকল কীচামাল অল্প ব্যয়ে ও অল্প 
সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিবার বিশেষ ARH আছে। ইহা কলিকাতা বন্দরের 
সহিত রেলপথে সংযুক্ত থাকায় রপ্তানির স্থবিধা আছে। এই সকল কারণে এই 
বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উন্নতিশীল হইয়াছে | এখানে রেলওয়ে RHA কৃষি ও 
কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, ট্রাক ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। বোকাঁরোতে 
একটি বিরাট লৌহ্‌ ও ইম্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


48 ভারত ও ভূমণ্ডল 

॥_ শ্বাচির নিকটে নামহুমে লাক্ষা! (গালা) গবেষণাগার আছে। গ্রীমো- 
ফোন রেকর্ড ও বানিশ তৈয়ারির অন্ত গালার প্রয়োজন হয়। ধানবাদের 
নিকটে সিক্রীতে রাদায়নিক সার তৈয়ারির coe গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা 
এশিয়ার বৃহত্তম সাঁরকেন্দ্র। রাজস্থানের বিকানীর হইতে ভিপসাম 
আনয়ন করিয়া এই কারখানায় ব্যবহার কর! হইতেছে। Tif নিকটে 
Tee আ্যালুমিনিক্রম কারখানা এবং খালারী, বি্কাপানি ও জাপলায় 


'জিমেণ্টের কারখানা আছে। ঝুমরি তিলাইয়! অভ্র শিল্পের প্রধান কেন্্র। 


ইহা ভিন্ন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক শিল্পের অনেক ছোট ছোট কেন্দ্র এই 
অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। সড়কপথ (গ্যাও্াঙ্ক রোড ), বিমানপথ ও 
রেলপথের সাহায্যে এখানে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা আছে। 
জীবজন্তর-_-ছোটনাগপুরের অরণ্যে bay, চিতাবাঘ, তৃণভূমিতে ও পার্বত 
অঞ্চলে নানাপ্রকারের হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা--এই মালভূমির অধিবাসীদের 
মধ্যে কেহ কেহ খনি অঞ্চলে, কেহ কেহ শিল্প-কারখানায় কাজ করে; 
কেহ কেহ কৃষিকার্য, পশুপালন ও বনজ কাঠ ও লাক্ষা আহরণ করে। 
আবার কেহ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্তান্ত কাজ করে। খনি ও শিল্পাঞ্চলেই 
লোকবসতি ঘন। 
| ছোটনাগপুরে ওরাও, EL কোল, ভীল, াওতাঁল প্রভৃতি আদিম 
জাতির লোকেরা বাস করে। অনেকে মনে 
বরেন, ইহার! অনার্ধদের বংশধর | মালভূমির 
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মুণ্ডা ‘ 
উত্তপ-পূর্ব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সাওতাল বাস sec 


করে বলিয়া উহার নাম 
সীওভাল পরগনা । - সীওতাল, ওরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম জাতির কের 


পূর্ব উপকূল ৭৫ 
গ্রামে বাস করে, লাঙ্গল দিয়া চাষ-আবাদ করে এবং তীর eae দিয়া বন্য Ae 
শিকার করে | ইহাদের মধ্যে অনেকে কক্প্র খনিতে শ্রমিকের কাজও করে । 
ইহাদের নিজ নিজ দেব-দেবী আছে। 

ইহারা শুকর প্রতিপালন করে এবং শুকরের মাংস খীয়। মুণ্ডা, সাঁওতাল 
প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেরা বেশীর ভাগ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে খনি অঞ্চলে ও 
শিল্পকারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া খড়, 
বীশ, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে ইহারা কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে। 
ইহাদের উৎসবাদির সময় মাদল বাজাইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে নাচ-গান 
করে। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যান্য অধিবাসীদিগের জীবনযাজ্ার সহিভ- 
ইহাদের জীবনযাত্রার কোন API নাই । 

নগর-__ছোটনাগপুর মালভূমির wtf একটি স্বাস্থ্যনিবাস। ইহার 
নিকটে এক বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি নির্যাণ প্রতিষ্ঠান ( Heavy Engineering 
Corporation) স্থাপিত হুইয়াছে। রাচি হইতে অল্প দূরে সুবর্ণরেখার : 
উপরে |G, ( Hundru Falls) নামক জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। 
ধানবাদে খনি-বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইহা রেলওয়ে জংশন ও 
কয়লার খনি কেন্র। হাঁজারিবাগ, শিরিভি, দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। বৈদ্যনাথ (cress) হিন্দুদের তীর্ঘস্থান। জৈনদিগের 
তাঁ্ধস্থান পরেশনাথ পাহাড়ে অবস্থিত। ভাঁলটনগণ্জে ও চাইবাসায় 
সিমেন্টের বড় কারখানা আছে। 


সপ্তম অধ্যায় 
পূর্ব উপকূল 
উপকূল ও তটভূমি_সমৃদ্রের জলরাশি ও স্থলভাগের মিলন স্থলকে 
উপকূল (Coast) বলা হয়। উপকূল রেখা (Coast line) এমন একটি রেখা 
বা সীমা, যে পর্যন্ত সাগরের জোয়ারের জলরাশি বিস্তৃত হইতে পারে। 
আবার উপকূল রেখা হইতে যে সীমা পর্যন্ত সাগরের জলরাশি নামিয়া আদে 
Beas তট; স্থতরাং উপকূলের সন্মুখস্থ ভূমির নাম তটভূমি (Shore) | 
Beta উপরে ছোট ছোট সথড়ি, বালি প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া সৈকতের (Beach) 
সৃষ্টি করে। তটতুমিই স্থলভাগের শেষ সীমা নহে। স্থলভাগের কিয়দংশ সমুদ্রের 


পূর্ব উপকূল ৭৬ 
মধ্যেও বিস্তৃত থাকে। সাগর গর্ভে নিমজ্জিত স্থলভাগের fla অংশকে 
মহীজোপান ( Continental Shelf ) বলা হয়। উপকূলে বিভীর্ণ সমভূমি 
থাকিলে উহার নিকটবর্তী মহীসোপান প্রশস্ত হয়! উপকূলে পর্বত বা মালভূমি 
থাকিলে উহার নিকটবর্তী যহীসোপান সঙ্ধীর্ণ হয়। মহীসোপানে সমুদ্রের $ 


গভীরতা ১৮০ মিটারের অনধিক। মহীসোপানের শেষ সীমায় যেখানে স্থল-: 
ভাগের নিমজ্জিত অংশ ঢালুভাবে নামিয়া গিয়াছে সেই স্থানের নাম মহীঢাঁজ” 
(Continental Slope )। এখানে সমুদ্রের গভীরতা বেশী | 

ভারতের উপকূল অভগ্র। উপকূলে সাগর, উপসাগর ও দ্বীপের সংখ্যা অল্প | 
তটভূমি হইতে সাগরের জল দেশের অভ্যন্তরে অধিক দুরে প্রবেশ করিতে পারে 
নাই। পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। পূর্ব উপকূলে বড 
বড় ব-দ্বীপ আছে কিন্তু পশ্চিম উপকূলে ব-দীপ নাই। পূর্ব উপকূলের তুলনায় 
পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত বেশী হুয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর 
এবং পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর | পশ্চিম উপকূলের উত্তর-পশ্চিম কচ্ছ ও 
কান্দে উপদাগর, কাঁঠিয়াবাড় উপদ্বীপ এবং দক্ষিণে ভারত ও খ্ীলংকা দ্বীপের 
মধ্যে অগভীর মান্নার উপসাগর, পক প্রণালী ও আদম সেতু । আরব 
সাগরে লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদিবি ও মিনিকয় নামক প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ 
আছে। বঙ্দোপদাগরে আছে আন্দামান ও নিকোৌবর দ্বীপপুঞ্জ | ইহার! 
সমৃদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ। 

অবস্থান, আয়তন ও জীম।__বিভীর্ন পূর্ব উপকূলকে তিনটি উপ-অঞ্চলে 
বিভক্ত করা যায়। যথা--উৎকল, অন্তর ও তামিলনাড়ু । তিনটি অঞ্চলেই 
ব-দ্বীপ আছে। উৎকল বা উড়ি্বা উপকূলে মহানদীর ব-দ্বীপ, অন্ধ উপকূলে 
গৌদাবরী ও কৃষ্ণ! নদীর ব-দ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে আছে কাবেরী 
নদীর ব-দ্বীপ । পূর্ব উপকূলে স্বর্ণরেখার কিছু উত্তর হইতে দক্ষিণে রুশিকুল্য 
নদী পর্যন্ত ৪** কি-মি. অংশকে উৎকল উপকূল বলে। মহানদীর ব-দ্বীপ 


৭৭ SIS ও ভূমণ্ডল 


ইহার wate | মহানদীর মোহানা হইতে sets মোহান! ade অংশকে 
উত্তর সারকার্স্‌ এবং কুষ্ণার মোহানা হইতে কুমারিকা অস্তরীপ ada 
অংশকে করমণ্ডল উপকূল বলা VI তামিলনাডু ও অন্প্রদেশে পূর্ব উপকূলের 
আঞ্চলিক নাম পাইয়ান ঘাট (78360 Ghat )। কন্তাহুমারিকা হইতে 
পুরী পর্যন্ত পূর্ব উপকূল ১,৫০০ কি-মি- দীর্ঘ এবং গড়ে ৮*--১৫* FELT, প্রশস্ত | 
পূর্ব উপকূলের সমভূমির আয়তন প্রায় ১,০২,৮৮২ বর্গ কি-মি. | উড়িয্যা, অন্ধ 
ও তামিলনাডু এই তিনটি রাজ্যের উপকূলভাগ লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চল 
গঠিত। পূর্বঘাঁট বা মলয়াত্রি পৰ্বতশ্ৰেণী উপকূল হইতে কিছু অভ্যন্তরে 
উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে নীলগিরি পর্যন্ত fest পশ্চিমে পূর্বঘাট 
পর্বতমালা ও পূর্বে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পূর্ব উপকূলের সুদীর্ঘ সমভূমি অঞ্চল 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে নিয়গান্দেয় সমভূমি ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর | 
ভু-প্রকৃতি_ পূর্ব উপকূলকে গঠন হিসাবে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 
যথা_-(১) উপকূলের faa ও প্রশস্ত বালুকাময় সমভূমি ও (২) মহীসোপান। 
উপকূল হইতে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সমভূমি। পূর্বঘাটের পশ্চিমে 
মালভূমি | এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্ৰমশ ঢালু হইয়াছে। পূর্ব 
উপকূলের উত্তর অংশ অপেক্ষা দক্ষিণ অংশ অধিকতর প্রশস্ত । দক্ষিণ দিকে 
উপকূল খুব ঢালু এবং উহার নিকটে সমুদ্র অগভীর । উপকূলের নিকটবর্তী 
মহীসোপানে প্রস্তরখণ্ড বালুকা, প্রবাল প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া সমুদ্র অগভীর 
হুইয়াছে। এখানে প্রবল তরঙ্গ ও ঝড় VAS হয়। এই কারণে করমণ্ডল 
উপকূলে কোন ম্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই। 
পূর্ব উপকূলের গঠন ক্রিয়ারও বৈশিষ্য আছে। এই উপকূলে কোথাও 
নিমজ্জিত মহীসোপান, আবার কোথাও মহীসোপানের উত্থানের ফলে প্রশস্ত 
নমতূমির সৃষ্টি হইয়াছে । নদী মোহানাগুলিতে একদিকে যেমন ব-দ্বীপ গঠিত 
হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভূমির ক্ষয় হইয়াছে। ক্ষয় 
ও গঠন এই ছুই বিপরীত শক্তির ক্রিয়ায় উপকূলের ভূ-ভাগের পরিবর্তন 
হুইতেছে। উড়িস্যার উপকূলভাগ বালিয়াড়িতে পরিপূর্ণ। বালিয়াড়ির পশ্চাতে 
জলাভূমি দেখা যায়। এই উপকূলে চিন্কা acer দক্ষিণে ছোট ছোট পাহাড 
আছে। রুশিকুল্য নদী দ্বারা এই অঞ্চল বিধোৌত। পূর্ব উপকূলের তটভূমিতে 
বালি ও মুড়ি পাথরের দ্বারা দীর্ঘ সৈকতের কৃষ্টি হইয়াছে । মাদ্রাজে মেরিন! 
বীচ (সৈকত ) একটি উল্লেখযোগ্য দৈকত। 


পূর্ব উপকূল ৭৮ 
পুর্বঘাট পর্বতশেণী প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি ব্যবচ্ছিন্ মালভূমির সমষ্টি মাত্র। 
নদীর প্রশস্ত উপত্যকা দ্বারা স্থানে স্থানে মালভূমিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা (৪৫-৬০০ fH) বেশী নহে 
বলিয়া পূৰ্বণাটকে পূর্বের পাহাড় (Eastern Hills) বল! হয়। ইহার সর্বোচ্চ 
শৃঙ্দের নাম অছেক্দ্রগিরি (১, ৫২৩ মি.)। ইহার নিকটে উপকূলের বিস্তার 
অতি অল্প। পূৰ্বঘাটের বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলির মধ্যে অঙ্কের লান্মীমালাই, 
পালকোণ্ডা, তামিলনাড়ুর সিভরয়, জাভাদি, পচামালাই প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই পাহাঁড়গুলি প্রাচীনশিলা ঘারা গঠিত, ইহাদের মধ্যে 
মধ্যে ফাক আছে এবং মধ্যবর্তী নিম্ন উপত্যকা দিয়া পেন্নার, পালার, ছেয়ার, | 
পন্াইয়ার (পেনাব) প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
নদ-নদী দক্ষিণাপথ মালভূমি পূর্বদিকে ঢালু বলিয়া মহানদী, গোদাবরী, 
Fe ও কাবেরী নদী পূর্ববাহিনী হইয়! বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । এই 
সকল নদীর মোহানায় ঘ-দ্বীপ আছে। মহানদী (৯** কি-মি-) সাতপুরা 
পর্বতের পূর্বদিকে মধ্যপ্রদেশের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশ, 
ছোটনাগপুর ও উড়িয্যার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইভেছে। ইহার মোহানায় ব-্ীপ 
আছে। ব-দীপের Moet অবস্থিত কটক একটি উল্লেখযোগ্য শহর । 
ব্ৰাহ্মণী ও বৈতরণী মহানদীর প্রধান উপনদী । মহানদীর ব-দ্বীপের নিকট 
foal aw অবস্থিত Sei একটি উপতুদ্র (Lagoon)| ইহা ৭০ কি-ঘি, 
TM, উত্তর-পূর্বে ইহার বিস্তার কিছু বেশী, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তার মাত্র 
৮কি-মি.। সমুদ্র উপকূলের নিকট বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়া এই উপহদের সৃষ্টি 
করিয়াছে। সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহার জল লবণাক্ত । ভার্গবী 
*ও দয়া নামে দুইটি নদী এই gee পতিত হওয়ায় বর্ষাকালে চিন্কা হ্রদের জলের 
লবণতা কমিয়া যায়। fe হ্রদে প্রচুর গল্দা চিংড়ি ও অন্তান্ত মাছ পাওয়া 
aa 
গোদাবরী (১,৪৪* কি-মি. ) দক্ষিণাপথের বৃহত্তম নদী। ইহা নাসিকের 
পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতের দ্যন্বকেশ্বর (শিব ) হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র ও 
অন্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইয়াছে। দীর্ঘগৃতিপথে ইহা পুরাণখ্যাত পঞ্চ- 
বটা (নোগিক), ভদ্রাচলম প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে 
গোদাবরীকে 'দক্ষিণা গা” আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা পোলাভরমে পূর্বঘাট পর্বতে 
গিরিখাতের স্থষ্টি করিয়া পূর্ব তট-ভূমিতে নামিয়া আসিয়৷ গৌতমী ও বশিষ্ঠ 


৭৯ ভারত ও ভূমণ্ডল 


গোদাবরী নামে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। গোদাবরীর ব-দ্বীপ এই 
দুইটি শাখানদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহার ব-দ্বীপ RET দৌলেশ্বরম্‌ 
এই Rad ব-দ্বীপের শীর্ঘদেশে অবস্থিত। প্রীণহিতা, ইন্দ্রাৰতী ও মঞ্জিরা 
গোদাবরীর উপনদী। ববাজমুত্দ্রী গোদাবরীর বামতীরে অবস্থিত বৃহৎ শহর। 

কৃষ্ণা (১,২৮* কি-মি-) পশ্চিমঘাটের মহাবালেশ্বরের নিকট হইতে উৎপন্ন 
হইয়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অজ্জপ্রদেশের মধ্য fis প্রবাহিত হইয়া পূর্বঘাট 
পর্যতকে ভেদ করিয়া পূর্বতটে নামিয়া আপিয়াছে। অঙ্ধপ্রদেশের বিজয়ওয়াড় 
শহর কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত। ইহা পূর্বতটভূমির অন্যতম বড় শহুর ও শিল্পকেন্দ্। 
ইহার SNA গোদাবরীর ব-দ্বীপের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। ভীম ও তুঙ্গভদ্রা 
ইহার প্রধান উপনদী। গোদাবরী ওকষ্ণার ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে কোলের 
হুদ (Kolleru lake) অবস্থিত। তামিলনাড়ুতে পুঁলিকট হুদ আছে। ইহা 
লবণাক্ত উপহদ | 

কাৰেরী (৭৬* কি-মি-) কৃর্গের ব্রন্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া! কৰ্ণাটক ও - 
তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার গতিপথে শিবসমুদ্রমূ নামে 
জলপ্রপাত আছে। ary দীপের নিকট কাবেরী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
Reta উত্তর শাখার নাম কোলেরুন। ইহাই কাবেরীর মূল প্রবাহ। দক্ষিণ 
শাখা হইতে বহু খাল কাটির৷ ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলসেচ করা হুয়। ভামিলনাড়ুর 
পূর্বতটে কাবেরীর ব-দ্বীপে অবস্থিত তিরুচিরাপন্জী, থাঞ্জাভূর ( wits ), 
কুম্ভকোণম্‌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর। হিমাৰতী ও ভৰানী কাবেরীর 
উপনদী । 

এভহ্যভীত, পেয়ার, পালার, পরাইয়ার, ভেল্লার, ভাইগাই, seats, 
Crit প্রভৃতি এই উপকূলের কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী । 

জলৰায়ু_সমুদ্ৰ-সাম্িধ্যহেতু উপকূলের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন | 
Tom তাপ প্রথর হয় না, আবার শীতের তীত্রতাও অহৃভূত হয় না। পুর্ব 
উপূলের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলের ay জলবায়ুর (Tropical climate) ন্যায় | 
Few স্থানে স্থানে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, পুরীতে বাতিক 
গড় তাপমাত্রা ২৭” OL, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে apes গড় তাপমাত্রা ৩১০ সে. 
সমুত্রসাকিধ্যহেতু তাপমাত্রার স্বাসবৃদ্ধি কম। মান্রাজে গ্রীদ্বকালে গরম বেশী 
কিন্তু শীতকালে উষ্ণতা আবামদায়ক। অন্ধ ও 


উড়িয্যার উপকূলে Aster 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু etal ৭৫১৭০ সে-মি. নী হয়, শীতকালে 


পূর্ব উপকূল be 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। সুতরাং পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও 
আর্দ্র (Humid Sub-tropical climate) | এই উপকূলের দক্ষিণাংশে করমণ্ডল 
উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে স্বল্প বৃষ্টিপাত, শীতকালে" 
প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম যৌন্তুমী বায়ু ছারা (Retreating S. W. Mon- 
soon) ৫০-_৭৫ সে-মি, বৃষ্টিপাত হয়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক | অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। স্থতরাং 
করমণ্ডল উপকূলের জলবায়ু উষ্ণ ও স্বল্প আর্দ্র, GE সাভানা জলবায়ুর 
(Tropical Savanna climate) ন্যায় । বুষ্টিপাতের পরিমাণ মৌস্্মী অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাতের তুলনায় কম। | 
জলসেচ-_উড়িস্কা, অদ্রপ্রদেশ ও তামিলনাডু প্রভৃতি রাজ্যে নদীর ব-দ্বীপ 
অঞ্চলে বাধ. দিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং খালের সাহায্যে জলাশয়, 
হইতে ভূমিতে জলসেচন করিয়া চাষ-আবাদ চলিতেছে। থাপ্জাতুরে 
(তাঞ্জোরে ) কাবেরী নদীর কোলেরুন বাঁধ অতি প্রাচীন । crate নদীর" 
নেলোর বাঁধ হইতে আ্যানিকটের সাহায্যে wa উপকূলের কৃষিক্ষেত্রে 
জলসেচন করা হর। তামিলনাড়ুর মেতুর বাঁধের সাহায্যেও জলসেচন চলে + 
গোদাবরী ও Fats ব-দ্বীপ অঞ্চল একটি খালের দারা যুক্ত করা হইয়াছে । 
গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের রামপদ সাগর বাঁধ বিখ্যাত। ইহার 
সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। উড়িয্যার মহানদী পরিকল্পনা 
অন্থসারে হীরাঁকুদ বাঁধের ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলসেচ ও জল-বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হইতেছে। কাবেরীর উপনদী পাইকারার জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
হইতে তিরুচিরাপলী, মাছুরাই, নাগপ্রতিনম্‌ (নেগাপত্তম) প্রভৃতি শহরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হয়। এতদ্যতীত, নেভেলির তাপ-বিছ্যুৎ com হইতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হইতেছে। 
উৎপন্ন aay 
বনজ-_ভারতে সমুদ্রোপকুলের লোনা জলাভূমিতে ম্যানগ্রোভ ests 
বৃক্ষের অরণ্য (Littoral forests) দেখা যায়। মহানদী, গোদাবরী, ক্ষণ, 
কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের অরণ্যে এই জাতীয় বৃক্ষ বেশী জন্মে। স্থানে স্থানে 
কাটাঝোপ ও ঝাউগাছ দেখা যায়। পুরী, গন্ধাম, কটক, বিশাখাপত্তনম্‌ প্রভৃতি 
জেলায় বৃষ্টিপাত কিছু বেগী বলিয়া সেই সকল স্থানের ঘন বনভূমিতে শাল, 


সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং আবলুস ও সিক্কোনা গাছ er | সুন্দরী, 
Ix—v 


১ ভারত ও ভূমণ্ডন 


গরাণ, কেয়া, তাল্গ-জাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল, স্থূপারি প্রভৃতি ব-দ্বীগীয় 
বনভূমিতে প্রচুর জন্মে। অন্ধ উপকূলে নেলোরে কাটাঝোপে মাঝে মাঝে 
এযাকেপিয়া (Acacia) গাছ জন্মে। হন্দরী, গরাণ, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের 
মুল্যবান কাষ্ট গৃহ নির্মাণে ও আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। অনেক গাছ 
জালানি হিসাবেও ব্যবহার করা হুয়। ইহা ব্যতীত, নারিকেলের শণীস, তৈল, 
ছোবড়ার দড়ি প্রভৃতি লোকজনের নানারকম প্রয়োজন মিটায়। তাল হইতে 
গুড়, বস ও তাড়ি প্রস্তুত হয়। 

ক্ষিজ-_উপকূলের পাললিক মৃত্তিকা উর্বর কিন্ত উহাতে বালি ও লবণের 
ভাগ বেশী। পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা দেখা 
যায়। যেমন, নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা, সমুদ্র স্রোত বাহিত 
TRS পনিমৃত্তিকা, লাল ল্যাটেরাইট, safer প্রভৃতি | 

উপকৃলবর্তী সমভূমির লবণ মিশ্রিত বালুকাপ্রধান পলিত্তিকায় সার 
ব্যবহার করিয়া ও জলসেচের সাহাধ্যে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব উপকূলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র কৃষিকার্ধের উপযোগী নহে, তাই জলসেচের প্রয়োজন 
হুয়। মহানদীর উর্বর ব-দীপে প্রচুর ধান, পাট, ইক্ষু ভ,ট্র। ও toate 
উৎপন্ন হয়। অঙ্গ উপকূলে ধান, গম, তামাক, ইক্ষু, চীনাবাদাম, 
নারিকেল, তৈলবীজ, তুলা, রাগি, ভিসি প্রভৃতি জন্ে। তামিলনাড়ু 
উপকূলে ধান, জওয়ার, বাজরা রাগি, তিল, তুলা, নারিকেল, তামাক, 
ভীনাবাদাম, ইক্ষু, আলু, গোলমরিচ, ল্কা, এলাচি ইত্যাদি মশলা Beery 
হুয়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশের উপকূলে লাল দোআশ মৃত্তিকা এবং উহার 
পশ্চাতে তিরুনেলভেলী জেলায় কৃষ মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা গাঢ় কুফবর্ণ নহে। 
লসেচ ও সার সংযোগে এই মৃত্তিকায় তুলা ও তৈলবীজ উৎপাদন করা হয়। 

খনিজ-_উড়িস্তার গঞ্জামে অভ্র পাওয়া যায়। এই উপকূলের স্থানে স্থানে 
‘চুনাপাথর ও বেলেপাথরের স্তর দেখা যায়। wR উপকূলের বিশাখাপত্তনমে 
প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ এবং নেলোরে অভ্র খনি আছে। গোদাঁবরীর ব-দ্বীপে 
সামান্য পরিমাণ গ্রাফাইট ও কেওলিন এবং কুড্ডালোরে বেলেপাথর 
পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে ম্যাগনেটাইট লৌহ, ক্রোমাইট 
ও বক্সাইটের এবং দক্ষিণ আর্কটে লিগনাইট কয়লার খনি আছে। অন্্র ও 
ক্রমগুল উপকূলে কিছু মোনাজাইট ও ইলমেনাইট পাওয়া যায়। 
এত, পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল 


’ পূর্ব উপকূল . ৮২ 
হুর্ষতাপে বাত্পীভবন করা হইলে উহা হইতে লবণ উৎপন্ন হুয়। পুলিকট 
হুদের তীরে শামুকের চুন তৈয়ারি হ্য়। 

শিল্প__শিল্পে তামিলনাড়ু উপকূলের সমভূমি অঞ্চল অধিকতর অগ্রসর । 
তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, সালেম, থাগ্জাতুর, কাক্ষীপুরম্‌, মাছুরাই, তিরুচিরাপলী, 
বামনাথপুরম্‌ প্রভৃতি শহরে কাপড়ের কল আছে। থাঞ্জাতুর, তিরুচিরাঁপলী, 
কাঞ্চিপুরম্, সালেম গভূতি স্থানে রেশমবস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাঞ্চিপুরমের 
তাঁতের শাড়ী প্রসিদ্ধ। সালেমে ছুরি, কাচি প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাত 
নিগিত জিনিসের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত, এখানে asta শিল্পও 
গড়িয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজের নিকট পেরাম্থুরে রেলগাড়ি মেরামত হয়। 
মাত্রাজে যন্ত্রপাতি, শর্করা ও চর্ম শিল্পের কেন্দ্র আছে। তামিলনাড়ুর 
কুডডালোরে চীনাবাদাম হইতে তৈল WS হয়। ডিত্তিগাল ও তিরুচিরা- 
পল্লীতে PRCT কারখানা, এবং এয্লোর ও নেভেলিতে সার তৈয়ারির 
কারখানা আছে। 

অন্ধের বিজয়ওয়াড়া ও ett লিমেণ্ট তৈয়ারির কারখানা আছে। 
গ্রে কার্পাস বয়ন-শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে। নেলোরে কীচ ও মৃত 
শির্পকেন্্র আছে। অন্ধের রাজমুক্্ীতে কাগজের কল ও চীনামাঁটির বান 
তৈয়ারির কারখানা আছে। ব-দ্বীপের অরণ্যের কাষ্ঠ দ্বারা কাগজের মণ্ড প্রস্তুত 
হয়। অদ্ধের বিশাখাপত্তনমে শর্করা-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ, এখানে 
ইক্ষু চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা আছে। 

অঙ্কের বিশাঁখাপত্তনমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র 
অবস্থিত। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্ৰয়, ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা এবং 
জামসেদপুর ও ভিলাই হইতে ইস্পাত সরবরাহ, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি হইতে 
কাষ্ঠ সরবরাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সুবিধা থাকিবার ফলে এইস্থান জাহাজ 
নির্মাণের পক্ষে প্রশস্ত হ্ইয়াছে। এই বন্দর রেলপথে ইহার পশ্চাদৃভূমির সহিত 
ঘুক্ত। বিশাখাপত্তনয়ে একটি তৈল শোধনাগারও স্থাপিত হ্ইয়াছে। 
অন্ধের কাকিনদে লবণ-শিল্প ও মওস্য-শিল্পকেন্্র গড়িয়া উঠিয়াছে। 

উদ়্িয়ায় পুরীর মহিষের শিঙের দ্রব্য বিখ্যাত। পুরী ও গঞ্জামে প্রচুর 
পরিমাণে লবণ তৈয়ারি হয়। কটকের নিকটে চৌদ্বারে ও ব্রজরাজনগরে 
কাগজের কল আছে। বৃহ্দায়তন শিল্পগুলি কটকে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 
কাচামাল সরবরাহের এবং যথেষ্ট শক্তি ও শ্রমিকের অভাব বশত উড়িস্তা উপ- 
কুলের শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভুবনেশ্বর, টাদবালি ও ভল্জকে 
ডিজেল তৈলের সাহায্যে বিদুৎ উৎপাদিত হয়। 


৮৩ ভারত ও ভূমণ্ডল 


জীবজন্ত্-_-উপকূলবর্তা অরণ্যভূমিতে হিংস্র প্রাণী বেশী দেখা যায় না॥ 
WRIT তি অঞ্চলে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি জন্ত প্রতিপালিত হয়। 
অধিবাসীদের জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা--পূর্ব উপকূলের জনসংখ্যা প্রায় 
৩.৫২ কোটি (১৯৬১)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৪২ জন বাস করে । এই 
উপকূলের তিনটি উপ-অঞ্চলে ষখাত্রমে ওড়িয়া তেলেগু ও তামিল ভাষাভাষী 
লোকের বসবাস। উড়িস্তা উপকূলে শতকরা ৫০ জন এবং তামিলনাড়ু 
উপকূলে শতকরা ৬৪ জন কৃষিকর্ধে নিযুক্ত | উপকূলভাগের সমভূমিতে জীবন- 
ধারণ সুবিধাজনক । সমভূমিতে প্রচুর ধান জন্মে। নারিকেল, স্থপারি বন 
ও বিভিন্ন রকমের মশলার আবাদ উপকূলে থাকিবার ফলে লোকের জীবিকা 
অর্জনের সুবিধা হইয়াছে । জলবায়ু সমভাবাপন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং নানারকম 
কাজকর্মের Batt পাওয়া যায় বলিয়া উপকূলের সমভুমিতে লোকবসতি ঘন। 
লবণ উৎপাদন, সাবান ও দিয়াশলাই নির্মাণ, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, 
নারিকেল তৈল, তালের গুড় ও রস, চীনাবাদাম হইতে তৈল, তৈলবীজের 
উদ্ভিজ্ ঘি (Vegetable ghee) ইত্যাদি প্রস্ততকরণ, ইহা ব্যতীত, অরণ্যের 
কাশ্ঠসংগ্রহ, কাষ্ট ব্যবসায়, কাষ্ঠ দ্বারা আসবাবপত্র নির্মাণ, গবাদি ote 
পালন, মৎস্যশিকার, মৎস্তবিক্রয্ন প্রভৃতি নানাবিধ কাজকর্ম বহুসংখ্যক 
লোকের অন্যতম উপজীবিক!। মৎস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের খাদ্বের 
একটি প্রধান উপাদান | 
মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণ ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৎস্যশিকাঁর 
করা হয়। সাগর হইতে স্তামন, সারডিন, ম্যাকারেল প্রভৃতি বড় রকমের 
AT ব্যতীত, ভেট্‌কি, তপসে, পারশে, চিংড়ি ইত্যাদি woe প্রচুর পাওয়া 
যায়। মৎস্ত সংরক্ষণের উন্নত ধরনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মৎস্তের চবি ও যকত 
হইতে তৈল নিষ্কাশন করিবার কারখানা আছে। BET. রাজ্মুন্দীতে মৎস্য 
সংরক্ষণ, ফল সংরক্ষণ, WHS দ্রব্য সংরক্ষণ ও Cer Ww প্রস্তুত 
করিবার স্থব্যবস্থা আছে। ' মত্ত ব্যতীত করমণ্ডুল উপকূলে মান্নার উপসাগরে 
মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক, re প্রভৃতি উত্তোলন করা হয়। 
যাতায়াতের ব্যবস্থা--এই দীর্ঘ উপকূলের উত্তর হইতে দক্ষিণে জলপথে 
পরিবহন ব্যবস্থা আছে। অভ্যন্তর ভাগে রেলপথ ও জাতীয় সড়কপথে বিভিন্ন 
অংশে যাতায়াত করা যায়। বিমানপথেও যোগাযোগের ব্যবস্থা sited 
CT ভুবনেশ্বরে, অন্ধে ও তামিলনাড়ুতে বিমানবন্দর আছে। 


পূর্ব উপকূল ৮৪ 


নগর ও বন্দর--ভুবনেশ্বর উড়িস্যার বর্তমান রাজধানী ও হিন্দুদের একটি 
তীর্থক্েত্র। কটক মহানদীর ব-দ্বীপ শীর্ষে অবস্থিত। ইহা উড়িয্যার পূর্বতন 
রাজধানী ও প্রধান শিল্প বাণিজ্য কেন্্র। পুরী সমুত্রোপকৃলবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান 
ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ। পিতল কাসার জিনিসপত্র, সোনারূপার অলঙ্কার ও 
মহিষের শিঙের নানারকম সৌখীন দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। পুরীর জগন্নাথ- 
দেবের মন্দির বিখ্যাত। ইহার নিকটে কোনারকের স্বর্ঘ-মন্দির এবং 
ভুবনেশ্বরের নিকটে উদ্য়গিরি ও খণ্ডগিরির 
প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার বিখ্যাত। গোপালপুর 
একটি শ্বাস্থ'কর স্থান। বালেশখ্বর সমুদ্রের 
উপকূলে অবস্থিত একটি মনোরম স্থান । 

পরাদীপ উড়িয়া উপকূলে অবস্থিত। 
এখানে বন্দর গড়িয়| উঠিয়াছে। aa উপকূলের 
অন্তত ওয়ালটেন্সার সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর 
স্থান! বিশাখাপত্তনম্‌ অন্ধের প্রধান বন্দর। 
ইহার পোতাশ্রয় সুন্দর ও স্বাভাবিক । ভৈলবীজ, 
কাষ্ট, ম্যান্গানিজ, অভ্র, চীনাবাদাম প্রভৃতি এই 
বন্দরের রপ্তানি wa) কলকজা, যন্ত্রপাতি, 
রাসায়নিক দ্রব্য, ওষধপত্র, খনিজ তৈল, খাগ্াশস্তয প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য 
আমদানি দ্রব্য। কাকিনদ্ধ (কোকনদ) বন্দর হইতে তামাক ও উদ্ভিজ্জ 
qe রগ্ানি হয়। বিজগ্পওষ্বাঁড়া scar একটি উন্নতিশীল শহর ও বাণিজ্য 
Cra | মছিলিপত্তনম্‌ রুষ্ নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত । ইহা একটি উল্লেখযোগ্য 
বন্দর ও শিল্প-কেন্ত্র। BBA একটি bal UL কেন্্র। নেলোর বৃহৎ 
শহর ও Parse | 

তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বন্দর। পশুর চর্স, 
ম্যা্দানিজ, চীনাবাদাম, নারিকেলের শীস, ছোবড়া, তৈল, চুরূট ও কফি 
এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। কলকজা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষধপত্র, 
খনিজ তৈল, খাদ্ধশস্ত ইত্যাদি ইহার আমদানি ভ্রব্য। এই বন্দরের পোতাশ্রয় 
কৃত্রিম ।. ইহার নিকট সমুদ্র অগভীর। ভাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত 
মাঁদুরাই একটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। ইহা “দক্ষিণের কাশী’ নামে পরিচিত। 
এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দর্য অভি মনোহর । 
এখানে রেশম ও কার্পাসশিল্পের কারখানা আছে। 
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স্তর জগন্নাথদেবের মন্দির 


৮৫ ভারত ও ভূমণ্ডল 
কাবেরীর উপত্যকায় অবস্থিত সালেমের লৌহ ও ইস্পাত নিগ্নিত way 
aha তিরুচিরাপক্লী একটি ইতিহাস প্রশিদ্ধ প্রাচীন শহর ও বাণিজ্য 
কেন্দ্র । ভেলোর একটি বড় শহর। মহাবলীপুরম ও রামেশ্বরম্‌ হিন্দুদের 
Sear তুতিকোরিন বন্দর ও বাণিজ্য cam! ইহার নিকটবর্তা উপকূলে 


মুক্তা, বিশ্বক, শঙ্খ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। পগ্ডিচেরী, নাগগ্জীত্তিনমৃ, 
কারিকল প্রভৃতি করমগুল উপকূলের অন্ঠান্ত বন্দর । ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে 


অবস্থিত কন্যাকুম!রীতে ( কুমারিকা অস্তরীপ) স্বামী বিবেকানন্দের 
স্বতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


অষ্টম Fenty 
পশ্চিম উপকূল 
অবচ্ছান, আয়তন ও সীমা-_উত্তরে সুরাট হইতে দক্ষিণে কুমারিকা 
অন্তরীপ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকৃল। ইহার উত্তরে গুজরাটের সমভূমি, 
পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহান্দি, নীলগিরি, আনামালাই, পালনী ও কার্ডামম 
পাহাড়, পশ্চিমে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর | উত্তরে স্থরাট হইতে 
দক্ষিণে কন্তাকুমারী পর্যন্ত পশ্চিম উপকূল প্রায় ১,৪০০ কি-মি. দীর্ঘ এবং ১০-৮০ 
কি-মি. প্রশস্ত, ইহার আয়তন ৬৪,২৮৪ বর্গ কি-মি.। পশ্চিম উপকূলে উত্তর- 
পশ্চিমে গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় নামে দুইটি উপদ্বীপ আছে ॥ 
ইহা ব্যতীত, কচ্ছ ও কাঞ্ে নামে দুইটি উপসাগর আছে। 


পশ্চিম উপকূল ৮৬ 


ভূ-প্রক্কৃতি_ভারতের পশ্চিম উপক্লকে প্রধানত তিনটি ভৌগোলিক 
অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। বথা_-(১) কঙ্কন উপকূল, (২) কর্ণাটক উপকূল, 


(৩ মালাবার উপকূল বা a পশ্চিম | 
কেরালার উপকূল । ন্থরাট | উ ই 
হইতে গোয়া পর্যন্ত কঙ্কন, গোয়া a ies 


হইতে ম্যা্গালোর পর্যন্ত কর্ণ টক Ese [ew] poate 
এবং ইহার পর কুমারিকা 1 ae 

অন্তরীপ পর্যন্ত যালাবার উপকূল । 
পশ্চিম উপকূল্রে সমভূমি কোন 
কোন স্থানে এতই FT যে 
উহার বিস্তার মাত্র ৫-৮ কি-মি-, 
আবার কোন কোন স্থানে ইহার 
বিস্তার ৫০-৮০ কি-মি-। 


কন্ধন ও কর্ণাটক উপকূল 
তরঙ্গায়িত সমভূমি । পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালা হইতে শৈলশিরা 
(১৫০-৩০০ মি.) মধ্যে মধ্যে 
সমুদ্রের তীর পযন্ত আসিয়াছে | 
সেই কারণে, কঙ্কন ও কর্ণাটক 
উপকূল মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। গুজরাটের 
স্থরাট হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 
পশ্চিম উপকূলের নাম Seq) 
এই উপকূলে উল্লেখযোগ্য are 
নাই এবং পোতীশ্রয়ের উপযুক্ত 
স্থানও বেশী দেখা যায় না। 
উপকূলের নিকট বেসিন, সলসেট ও cates দ্বীপ অবস্থিত। 
বোম্বাই ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক পৌতীশ্রয় । ইহা একটি 
সেহু দ্বারা স্থলভাগের সহিত যুক্ত। পশ্চিমঘাটের থলঘাঁট ও ভোরঘাট 
নামে দুইটি প্রশস্ত গিরিপথ দিয়া এই বন্দরটি রেলপথ দ্বারা Seta পশ্চাদ্ভূমির 
সহিত সংযুক্ত। বোম্বাই-এর পশ্চিমে মহীসোপান প্রায় ১৬০ কি-মি* enw ৮ 


৮৭ ভারত ও ভূমণ্ডল 


সাগরতীরে প্রস্তর ও বালুকাময় তটভূমি, উহার পশ্চাতে জলাভূমি এবং 
উহার পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা খাড়াভাবে দণ্ডায়ঘান। পশ্চিমঘাট 
পর্বতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য নদীগুলি পূর্ববাহিনী, কারণ পূর্বদিকে ইহা খুব ঢালু। 
পশ্চিমবাহিনী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। তন্মধ্যে বৈতরণী, উল্হাস, wat 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বোম্বাই-এর দক্ষিণে বশিষ্টি, সাবিত্রী প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্র 
খ্রলোতা নদী উপক্লভাগের প্রস্তর ও বালুকা সপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জলাশয়ের 
=e করিয়াছে। কঙ্কন উপকূলের জুহু বেলাভৃমি (সৈকত ) বিখ্যাত | 

কর্ণাটক উপকূল উত্তরে গোয়ার পর হইতে দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর পর্যস্ত ২২৫ 
“কিমি- এবং মালাবাবর উপকূল বা কেরালার উপকূল ম্যাঙ্গালোরের পর হইতে 
RTH অস্তরীপ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫** কি-মি. দীর্ঘ। কর্ণাটক ও 
কেরালার উপকূলে সমূদ্রতটে বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড় বেশী দেখা 
বায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এখানেও পশ্চিমদিকের বালিয়াডিতে বাধা পাইয়া 
জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে । বালির পাহাড়গুলির মধ্যে ঘধ্যে জঙ্গাশয়কে 
উপজ্ঞু্র বলে। এই সকল উপহ্দকে খালের দার! যুক্ত কর! হইয়াছে | 
ইহাদের মধ্য দিয়া ছোট ছোট নৌকা বনজ কাষ্ঠ লইয়া উত্তর হইতে 
দক্ষিণে চলাচল করিতে পারে। উপহৃদগ্তলির একদিক সমুদ্রের দিকে 


বাবুলমাল (২,৩৩৯ মি. ) হাসির 
উচ্চতম শৃঙ্গ । দক্ষিণভাগে পশ্চিম উপকূলের সমভূমি জম প্রশস্ত হইয়াছে | 


মালাবার উপকূলে কেরালার প্রশস্ত সমতলভূমি (২*--১*০ কি-মি.) 
অবস্থিত। কেরালা রাজ্যের আয়তন ৩৮,৮৬৪ বর্গ কি-মি.। এই রাজ্যের পুর্ব 
সীমায় অবস্থিত নীলগিরি পর্বতের সামান্য অংশ, মধ্য সহাদ্রির পশ্চিমাংশ এবং 
দক্ষিণ সহযাত্রির অন্তর্গত আনামালাই পর্বতের পশ্চিমাংশ এবং কার্ডামম পাহাড় 
ছাড়া বাকী সমগ্র রাজ্য পশ্চিম উপকূলবর্তী নিয় সমতৃমি। মধ্য ওদক্ষিণ সহাদ্রির 
মধ্যে পালঘাট গ্যাপের বা ফাকের ( গিরিপথ ১৪৪ মি. উচ্চ এবং ২৪ কি-মি- 
প্রশস্ত) মধ্য দিয়া সড়কপথে ও রেলপথে দক্ষিণ ভারতের পুর্বাংশের সহিত 
কেরালা রাজ্য যুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই ফাকের মধ্য দিয়া জলীয় 
বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম abet বায়ু Raster তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরে 
বারিবর্ষণ করে। কেরালার উপকূলে সমুদ্রের ধারে জলাশয় বেশী | 


পশ্চিম উপকূল 2 


জলাশয়কে বা উপহদগুলিকে Lagoons বা Back waters বলে। ইহাদের 
স্থানীয় নাম ‘কয়াল’ (Kayals)| এগুলি এত অগভীর যে ইহাদের মধ্যে 
কোন জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে Al) ছোট ছোট নৌকা ছারা মাল 
বহন করিয়া দুরবর্তী বন্দরে যাতায়াত কর! যায়। কুইলন জেলায় এই জাতীয় 
বহ হ্রদ আছে। অষ্টমৃদি হ্রদের PI বড়ই মনোরম। কেরালীর উপকূলে 
মাঝে মাঝে বিচিত্র গঠনের বালির ভূপ দেখা যার। এগুলিকে বলে ‘টেরিস’ 
(0505) । বালিয়াডির জন্য সমুত্রগামী জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে 
না। কোচিন বন্দরের নিকট সাগরের সহিত যুক্ত কতকগুলি অগভীর উপ- 
হদের মাটি কাটিয়া গভীর করিবার ফলে পোভাশ্রর গড়িয়া উঠিয়/ছে। 
পেরিয়ার নদী কেরালা রাজ্যের উপর দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে | 

জলবায়ু_পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রের প্রভাবে শীত ও ies তাপের পার্থক্য 
কম৷ এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই আরামদায়ক | পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশের 
জলবায়ু ও দক্ষিণাংশের জলবায়ুর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। শীত ও 
Aiea তাপমাত্রায় পার্থক্য বোম্বাই-এ ৬” সে. ম্যাধালোরে 8° সে. ও কোচিনে 
৩" সে. । বিধুবরেখার নিকটে অবস্থিত বলিয়া ত্রিবান্্রমে শীতকালে শীতের 
তীব্রতা কম। fester অপেক্ষা বোম্বাই-এ Acer তীব্রতা নামান্ত বেশী। 
উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। কঙ্কন 
উপকূল পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে থাকিবার ফলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত ২৮০ সে-মি. অপেক্ষা অধিক। 
কর্ণাটক উপকূলে ৩১* সে-মি. এবং কেরালায় ৩৫০ সেট্টিমিটারের অধিক 
বৃষ্টিপাত হয়। সমগ্র পশ্চিম উপকূলে বাধিক বৃষ্টিপাত ২০০_-৫০* সে-ষি-। 
শীতকালে বৃষ্টিপাত খুব কম। দক্ষিণাংশে শীতের মাত্রা কম, উত্তরাংশে শীত 
সামান্য বেশী। তথাপি সমুদ্র সাধিধ্যহেতু গ্রীষ্ম ও শীতের প্রথরতা কম। 
স্থতরাং পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন । 

ভৎপন্ন Gai 

বনজ-__কঙ্কন উপকূলে সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমিতে নারিকেল ও WE 
জাতীয় ক্যাস্থুরিনা বৃক্ষ জন্মে । পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে শাল, 
সেগুন, আবলুস, শিশু, গর্জন, বাদাম, বাঁশ প্রভৃতি চিরহরিও ও. 
পর্ণমে'চী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি দেখা যায়। এই বৃদ্ষগুলির কাষ্ঠ খুব শক্ত 
ও স্থারী। ইহাদের কাষ্ঠ দ্বারা মূল্যবান আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। মালাবার 


2 ভারত ও ভূমণ্ডল 


উপকূলের লবণাক্ত জলাভূমিতে নারিকেল ও তাঁলজাতীয় বৃক্ষের বাগান 
আছে। সমুদ্রতীর হইতে উচ্চস্থানে সেগুন, শাল, চন্দন, আবলুস, মেহগনি, 
বট, অশ্বখ প্রভৃতি বৃক্ষের মৌস্থুমী বনভূমি দেখা যায়। 

কৃষিজ _পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকারের মৃত্তিকা দেখা 
যায়। যেমন-_পলিমাটি, কঙ্কর ও বালুকাময় মাটি, ল্যাটেরাইট বা লালমাটি, 
কালো মাটি, কাদামাটি, অরণ্যের মাটি প্রভৃতি | লবণাক্ত মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন, 
পটাশ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভাগ কম, সেজন্য ইহার উর্বরতা কম। 

উপকৃগের বালুকাময় ও লবণাক্ত মৃ ততকায় নারিকেল ও ঝাউগাছ বেশী। 
SAL লবণের ভাগ যেস্থানে কিছু কম সেই স্থানের বালুকা-কর্দমযুক্ত মৃত্তিকায় 
কিছু চাষ-আবাদ হয়। উপকূলের পলিমাটিতে ধান জন্মে এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকায় 
তুলা বেশী জন্মে । কঙ্কন উপকূল oe মৃত্তিকা অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া এখানে 


তুল! বেশী উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, এই উপকূলের সমভূমিতে ধান, রাগি, 
কলাই, আম, চীনাবাদাম ও তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। 


কৰ্ণাটক উপকূলের উত্তরাংশে কিছু তুলা» উৎপন্ন হয়। এই উপকূলের 
দক্ষিণাংশে ধান, কাজুবাদাম, নারিকেল, আলু প্রভৃতি প্রচুর ary | 

মালাবার উপকূলে ধান ও নারিকেল প্রধান উৎপন্ন aay | ইহা ব্যতীত, 
কিছুদুরে অভ্যস্তরভাগে এলাচি, জব, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ মশলা! 
উৎপন্ন হয়। কেরালা রাজ্যের উপকূলের সমভূমিতে প্রচুর ধান, ট্যাপিওকা 
ও নারিকেল এবং পাহাড়ের ঢালে রূবার, কফি, চা উৎপন্ন হয়। এখানে 
নানাবিধ মশলা আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচি ইত্যাদি এবং ক্যাসাভ। 
( Cassava tapioca) পর্বতের পাদদেশে প্রচুর জন্মে। কেরাল| রাজ্য 


আবাদী রবার উৎপাদনে সর্বশরেষ্ঠ। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ রবার এখানে 
উৎপন্ন হয়। 


খনিজ ও জল-বিদ্যুৎ-_কন্কন উপকূলে কয়লার অভাবে কয়ন! প্রকল্প 
ও কয়েকটি ক্ষুদ্র RY খরস্রোতা নদী হইতে উৎপন্ন জল-বিদ্যুতের সাছাব্যে 
শিল্প কারখাঁনাগুলি চলে। নাসিক ও ট্রম্বের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতেও বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কর! হয়। এই উপকূলের খনিজ সম্পদের মধ্যে লবণ, য্যান্ানিজ ও 
লোঁছ প্রধান। রত্বগিরিতে কিছু লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, গোয়ায় 
লৌহ ও ম্যাঙ্ানিজ পাওয়া যায়। সারাবতীর গারসোপা কেন্দ্র হইতে জল- 
ধিদ্যুৎশক্তি কর্ণাটক উপকূলে সরবরাহ করা হয়। কেরালা রাজ্যের উপকুদে 
সমূত্রতটের বালুকারাশির মধ্যে মোনাজাইট, ইলমেন।ইট প্রভৃতি পাওয়া 


পশ্চিম উপকূল ৯০ 


যায়। এই রাজ্যের পেরিয়ার পরিকল্পনা ও মুদ্রাপুঝা নদীর পল্লী ভাসল 
পরিকল্পনার সাহায্যে কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ও 
জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


শিল্প_বোদ্ধাইয়ের নিকটে ট্রন্বেতে খনিজ তৈল শোধনাগার ও 
তাপ-বিছ্যুৎকেন্্র আছে! ইহার নিকটবর্তী তারাপুর আণবিক শক্তি 
কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্প কারখানায় সরবরাহ করা হয়। 
বোশ্বাই-এর কার্পাস বয়ন-শিল্প, যন্ত্র-শিল্প, ওুষধ-শিল্প, মোটরগীড়ি 
নির্মাণ ও চলচ্চিত্র নির্সাণ-শিল্প ও মৎস্য-শিকার উল্লেখযোগ্য৷ 
ম্যা্গালোরে ও রত্বগিরিতে মতস্তশিকারকেন্্র আছে। ম্যাঙ্গালোরে সার 
ও টালি নির্মাণের কারখানা আছে। কোচিনে ঠতৈলশোধনাগার 
স্থাপিত হইয়াছে। 

কেরালা রাজ্যের কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি বন্দরে ম্যাকীরেল, হেরিং, 
সাভিন (Sardine), চিংড়ি প্রভৃতি নানারকম মাছ সমুদ্র হইতে ধরা হয়। 
কালিকট বা কোজিকোড বন্দরে মতস্তের বড় বড় আড়ং আছে। এখানে শত 
শত টন মাছ শুকাইয়া শুটকি মাছে পরিণত করা হয়। মৎস্য সংরক্ষণের 
উপযুক্ত উন্নত ধরনের ব্যবস্থা, wife নৌকা, হিমঘরের ব্যবস্থা, বরফ 
সরবরাহ প্রভৃতির স্থযোগ-স্থবিধা থাকিবার ফলে কেরালা রাজ্যের উপকূলে 
অত্ম্য-শিকার ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে মাছ হইতে তৈল, চবি ও 
FAT সার প্রস্তুত হয়। 

কেরালা রাজ্যে নারিকেলকে ভিত্তি: করিয়া নানারকম কুটীর-শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। নারিকেলের জল সুস্বাদু পানীয় এবং ইহার শ'াস দারা 
মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কেরালাবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপরে 
নারিকেলের প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি, দড়ির 
মাছুর, পাপোশ, নারিকেল তৈল, তৈল হইতে সাবান, বাতি, উদ্ভিজ্জ ye 
প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া, নারিকেল গাছের গুঁড়ি ঘরের খুঁটি, পাতা 
ঘরের ছাউনি এবং কাঠ ছোট ছোট ডিবি নৌকা তৈয়ারি করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

কৌচিনের উত্তরে আলওয়ে নামক ছোট শহরে রাসায়নিক পদার্থের 
গবেষণাগার, গার কারখানা, এ্যাজুমিনিয়ম, As প্রভৃতি Faces 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্রিবান্দমে নারিকেলের দড়ি ও সিমেণ্টের কারখানা 


a ভারত ও ভূমণ্ডল 


AR | এখানে কাজুবাদাম ও হাঁতীর দাতের নানারকম জিনিস তৈয়ারি 
হয়। ইহা ব্যতীত, এখানে রবার শিল্প-কেন্্রও আছে। কুইলনে বৈদ্যুতিক 
ষন্রপাতি নিমিত হয়। কোজিকোডে (কালিকটে ) বস্্র-শিক্স ও রেয়ন-শিল্প 
কেন্দ্র আছে। ত্রিচুরে কাপড়ের কল ও টালি নির্দাণের কারখানা এবং 
কোট্রায়ামে নারিকেল দড়ি, প্রাই-উড ও সিমেন্টের কারখানা আছে। এখানে 
অদূর ভবিস্বাতে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা গড়িয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে | 

যাতায়াতের ব্যবস্থাঁ__পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝে মাঝে গিরিপথ 
"আছে, এইগুলিকে গ্যাপ (Gap) বলে! যেমন, নাসিকের নিকট থলঘাট, 
পুণার নিকট ভোরঘাট, নীলগ্রিরির নিকট পালঘাট। এই সকল গিরিপথের 
মধ্য দিয়া প্রদারিত রেলপথের ছারা অভ্যস্ত ভাগের রাজ্যসমূহের সহিত 
উপকুলভাগ্রে যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে । আভ্যন্তরীণ জলপথে এক অঞ্চল 
হইতে অন্য অঞ্চলে অন্ত্বাণিজ্য চলে | এখানে বিমান পথ ও সড়কপথ আছে। 
এবোম্বাই-এর সাস্তাক্রুজ বিমানবন্দর বিখ্যাত | 

জীবজন্ত_পশ্চিম উপকূলের সমতল ভূমিতে জীবজন্তর মধ্যে গরু, মহিষ, 
গাধা, ঘোড়া, ছাগল, মেষ ইত্যাদি প্রধান। ge, মাংস, চামড়া, পশম 
ইত্যাদি জীবজ পণ্য । উপকূল হইতে WIT পার্বত্ অরণ্যে হাতী, নেকড়ে 
বাঘ, শৃগাল, শূকর, CAF, হরিণ, কাঠবিড়াল ইত্যাদি দেখা যায়! 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা-_পশ্চিম উপকূলের জনসংখ্যা 
২'৫ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৯৪ জন বাস করে ॥ ভারতের রাজ্য- 
সমুহের মধ্য কেরালায় সর্বাধিক ঘনবসতি। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 
গড়ে ৫৪৯ জন বাস করে। এই রাজ্যে শিক্ষিতের হারও সর্বাধিক। মারাঠী, 
মালয়ালাম, কানাড়া, তামিল প্রভৃতি ভাষাভাষী লোক পশ্চিম উপকূলে ভিন্ন 
ভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। অনুকুল জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প দ্বারা আধিক উন্নতির 
সম্ভাবনা যেখানে বেশী, সাধারণত সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্িপ্রার্থ হয়। 
উপকূলবর্তী সমতলভূমির অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। অবশিষ্ট 
লোক নানারকম শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, নৌচালনা, মৎস্তশিকার 
"প্রভৃতি বিবিধ কার্ধের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। 

কর্ণাটক উপকূলের অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বনভূমি হইতে চন্দন, 
Se, মেহগনি প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ করে এবং উহাদের কাষ্ঠ 


পশ্চিম উপকূল ay 


ছারা নানারকম আসবাব ও সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করে । কেরালার আধিবাসী- : 
দের মধ্যে গ্রামের সাধারণ লোকজনের বাঁড়িঘর নির্মাণের বৈচিত্র্য দেখা যায়। 
প্রত্যেক বাড়ির আশে-পাশে কলা, আম, কাঠাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের 
বাগান, বাড়িগুলিতে টালি বা নারিকেল ও তাল পাতার আচ্ছাদন দেখা যায়। 


কয়েকটি নগর ও বন্দর- বোন্বাই আরবসাগর তীরে ভারতের পশ্চিম 
উপকূল সংলগ্ন একটি RE দ্বীপে অবস্থিত। বোস্বাই স্বাভাবিক সামুদ্রিক বন্দর : 


ভারতের প্রবেশ BT 


ও পোতাশ্রয়। এই বন্দরের সহিত পৃথিবীর অন্ঠান্ত মহাদেশের সংযোগ থাকায় 
ইহাকে ভারতের প্রবেশ দ্বার ( Gateway of India ) বলা হয়। 

গুজরাট, WAN, অন রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য বোদ্বাই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দরের মাধ্যমে তুলা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, কার্পাস ও. 
কার্পাসন্ব্য, চামড়া, ম্যা্গানিজ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। খনিজ তৈল, কলকজা, 
মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য, রেশম, পশম ইত্যাদি ইহার আমদানি zr । 
বোদাই-এর নিকটে এলিফ্যাঁণ্টী দীপে পর্বতগুহায় খোদাই করা মন্দির প্রাচীন 
স্থাপত্য শিল্পের উৎক্নষ্ট নিদর্শন | মমুর্গীও কঙ্কন উপকূলে অবস্থিত একটি- 
বন্দর। এই বন্দর হইতে চীনাবাদাম, নারিকেল, লবণ, ম্যাঙ্দানিজ রপ্তানি 
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হয়। রত্বগিরি এই উপকূলের মৎস্য রপ্তানি বন্দর ও বাণিজ্য wR | কর্ণাটক 
উপকূলে অবস্থিত ম্য।জালোর বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কফি, কাজুবাদাম, 
তৈল, সাবান, মশলা ইত্যাদি। 

কো চিন কেরালা রাজ্যে মালাবার উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর। এই 
বন্দর হইতে নারিকেল, রবার, চা, কফি, মশলা নারিকেলের ছোবডা, দড়ি, 
আদা, লঙ্কা, দারুচিনি, কাষ্ট, ম্যা্দানিজ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। কয়লা, নানা- 
প্রকার খাদ্যশস্ত, খনিজ তৈল, সৌখিন দ্রব্য, কলকজ! ইত্যাদি ইহার আমদানি 
দ্রব্য। কোঁজিকোড় (কালিকট ) কেরালা রাজে/র বদর । নারিকেলের 
দড়ি, রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি, মৎস্ত ইত্যাদি এই বন্দরের রপ্তানি za | 
ত্রিবাক্দ্রম মালাবার উপকূলে অবস্থিত কেরালা রাজ্যের রাজধানী, বন্দর ও 
শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। আঁলেগ্সী কেরালা রাজ্যের একটি বন্দর ও শহর। ইহ! 
নারিকেলজাত দ্রব্য ও মশলার জন্য বিখ্যাত | 


নবম অন্যান 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা 
পরিচয়, অবস্থান, আক্পতন ও দীমা-__আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়া 
SAAT নদ প্রবাহিত হুইয়াছে। SAAT নদের অববাহিকা অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা বা আসাম উপত্যকা নামে পরিচিত। পশ্চিমে ধুবড়ী হইতে উত্তর- 
পূর্বে সদিয়া পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২০কি-মি- এবং মিকির ওরমা পাহাড়ের 
নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত অন্স্থানে ইহার বিস্তার গড়ে ৮* কি-মি.। ইহার 
আয়তন ৫৬,৩৩৯ বর্গ কি-মি.। আদাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগা, 
দরং, শিবসাগর, Reis ও লবীমপুর-_-এই জেলাগুলি লইয়া sayy উপত্যকা 
গঠিত। এই উপত্যকার উত্তরে পূর্ব হিমালয়ের কতকাংশ বিস্তৃত রহিয়াছে। 
উত্তরে পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত ভুটান ও অরুণাচল ; উত্তর-পূর্বে মিসমি পাহাড়, 
পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ বিভাগ । হিমালয়েয় পূর্ব প্রান্ত হইতে 
আসামের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বে-পাটকই, নাগা, বরাইল নামে 
একটি পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত হুইয়াছে। বরাইল হইতে পশ্চিমদিকে মেঘালয়ের 
Sea, খাসি ও গারো! পাহাড় নির্গত হুইয়াছে। স্থতরাং উত্তর হইতে 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ৯৪ 
দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত তিন দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পাহাড-পর্বত ছারা বেষ্টিত। 
পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ। 

ভূ-প্রকৃতি_ভূভাগের গঠন অনুসারে ভারতের এই অংশকে তিনটি 
প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা-(১) পূর্বাচল, (২)৪মেঘালয় ও 


© আসাম উপত্যক1| পাটকই, নাগা, বরাইল, লুসাই পর্বতশ্রেণী ব্যতীত 
মণিপুর রাজ্যের পাহাড় ও সমভূমি, ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড় এবং উত্তর 
কাছাড পূর্বাচলের অন্তর্গত। মেঘালয় বা শিলং মালভূমি প্রকৃতপক্ষে 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সম্প্রসারণ মাত্র । ভূ-তত্ববিদ্গণের মতে রাজমহল 
পাহাড় ও শিলং মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্ষপুত্রনদের পলির ছারা 
আবৃত হইয়া রহিয়াছে । এই কারণে, মেঘালয় মূল মালভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে। আসাম উপত্যকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের দান। ইহা বরহ্গপু্র ও উহার 
উপনদী বাহিত পলিদারা গঠিত সমভূমি। ইহার পশ্চিম দিকের ভূমি অপেক্ষা 
পূর্বদিকের ভূমি_কিছু উচ্চ। ভূমির ঢাল জঙ্থসারে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমবাহিনী 
হ্ইয়াছে। এই উপত্যকা ছুইভাগে বিভক্ত__যথা, উচ্চ উপত্যকা ( Upper 
Valley ) ও নিয় উপত্যকা (Lower Valley) | লখীমপুর, শিবসাগর, ডিক্রগড় 
জেলা লইয়৷ উচ্চ উপত্যকা এবং নওগাঁ, দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া জেলা 
লইয়া নিম্ন উপত্যকা গঠিত। 

ব্রহ্মপুত্র নদ (২,৭২* কি-মি-) তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট 
হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১,২৫০ কি-মি- পর্যন্ত মালভূমির দক্ষিণ এবং 
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হিমালয়ের উত্তর দিয়া সান-পু (59-0 ) নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত 
হুইয়াছে। তারপর উহা হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে নামচাবারওয্জা শৃ্দের 
(৭,৭৫৬ মি.) নিকটে খুব গভীর fees গিরিখাতের eR করিয়া অরুণাচল 
প্রদেশে পাসিঘাট নামক স্থানে সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে । অরুণাচলপ্রদেশে 
ব্রহ্মপুত্রের নাম ডিহুং এবং এই পর্যন্ত এই নদের উচ্চগতি। উচ্চগতিতে এই 
নদ স্থানে স্থানে বহু জলপ্রপাত ও গিরিথাতের WE করিয়াছে | fea, ভিবং 
ও লোহিতের মিলিত প্রবাহ আসামের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত দিয় নামক স্থান 
হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামে আসামের মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া ধুবড়ীর 
নিকটে দক্ষিণে afer বাংলাদেশের মধ্যদিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
সদিয়া হইতে ধুবড়ী পর্যন্ত এই নদের THATS ৷ মধ্যগতিতে নদীর স্রোতের 
বেগ পার্বত প্রবাহ বা উচ্চগতি অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য পার্ধত অঞ্চল 
হইতে আনীত বড় বড় শিলাখণ্ড নদী আর বহন করিতে পারে না। এগুলি 
নদীর খাতে ও উভয় তীরে সঞ্চিত হর। কাদা, বালি প্রভৃতি নদীবক্ষে সঞ্চিত 
হুইবার ফলে নদীবক্ষে চর ও দ্বীপের AB হয়। উপত্যকাভূমি ক্রমশ প্রসারিত 
হইয়া সমপ্রারভূমিতে পরিণত হয়। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বহুদূর পর্যন্ত পার্বত পথে প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া বরফ গলা 
জলে পুষ্ট । তাহার উপর বর্ষাকালে পার্বত অঞ্চলের বৃষ্টির জল এই নদে 
আসিয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত, ন্ুবনশিরি, মানস, ভরলী, সংকোষ 
প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরের, এবং লোহিত, বুড়ি ডিহিং, fea, 
কপিলী, ধনশিরি, কৃষ্ণাই প্রভৃতি বামতীরের উপনদীসমূহের জল ব্রক্গ- 
পুত্রে আসিরা পড়ে । ফলে, ব্রহ্মপুত্র বক্ষে বর্ষাকালে জলের প্রাচুর্য ঘটে। ইহা 
ছাড়া, বর্ষাকালে পর্বতগাত্র হইতে ধস নামিয়া নদীর খাত পলিতে ভরাট হইলে 
এই বাড়তি জল অগভীর নদী ধারণ করিতে অক্ষম হয়। সেই কারণে ব্ৰ্পুত্ 
নদে বন্যার জল নদীর তীর ছাপাইয়া উপরে উঠে এবং ইহাতে উপত্যকার 
বিরাট অংশ জলমগ্ন হয়। SHYT নদে এইরপে প্রতি বৎসর ভীষণ বন্যা হয়। 
ডিক্রগড়ে বন্যার ধ্বংসলালা ভয়াবহ । কিন্তু বস্তার ফলে নৃতন পলি সঞ্চিত 
হুইয়া নদীর উভয় তীরে প্লাবন সমভূমি ( Flood plain) সৃষ্টি করে। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার প্লাবন সমভূমি খুব উর্বর | 

জলবায়ু_ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার গ্রীষ্মকালে গড় তাপ ২৯৪০ সে; তাপমাত্রা 
পূর্বদিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বেশী। উত্তরের স্থ-উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা: 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ৯৬ 


তিব্বতের হিমশীতল বায়ু হইতে এই উপত্যকাকে রক্ষা করে। পর্বতের অবস্থান 
হেতু এখানে শৈলোত্ক্ষেপ TE (Reliefrain) হয়। এই উপত্যকায় 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ব্রহগপুতর 
উপত্যকার উত্তর-পূর্বে বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সে-মি-, পশ্চিমে তদপেক্ষা 
কিছু কম, মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও কম। গোহাটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
১৭০ সে-মি.। sais উপত্যকার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র মৌসুমী । 
শীতকালে ইহার উচ্চ উপত্যকায় খুব শীত। শীতকালে বৃষ্টি হয় না, কিন্ত 
কুয়াশা হুর। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় হয়। গ্রীষ্মকালে নিম্ন উপত্যকায় 
গরম বেশী। 


Sey ব্য 


বনজ- বরগপুত্র উপত্যকায় অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গভীর বনভূমির ow 
হুইয়াছে। এখানে শতকরা ৩৭ ভাগ বনাঞ্চল । এখানকার পার্বত অঞ্চল এবং 
উপত্যকা অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মৌন্দুমী, চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের 
মিশ্র বনভূমি ছারা আবৃত। জলাভূমিতে নল-খাগড়ার বন আছে। এই 
নিবিড় বনভূমিতে শাল, সেগুন, শিশু, খয়ের, ery, জারুল, শিরীষ, শিমুল, 
ছাতিম, গর্জন, রবার, বট, অশ্বখ, আম, বীশ, বেত ইত্যাদি প্রচুর জন্যে ॥ 
লখীমপুর ও শিবসাগর জেলার অরণ্যে হেলিং, নাবর, মেকাই, অগরু ( অগ্ুরু ) 
প্রভৃতি চিরহুরিৎ বৃক্ষ জন্মে। 

বনসম্পদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সমৃদ্ধ। অরণ্যের মুল্যবান কাষ্ঠ গৃহ নির্মাণে 
ও সুন্দর জুন্দর আসবাবপত্র নির্মাণে, জালানি হিসাবে, শিমুল ও ছাতিম গাছের 
শাখা দিয়াশলাইয়ের কাঠি নির্মাণে, বাশ কাগজের মণ্ড নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 
বাশ ও বেতের দ্বারা গৃহ নির্মাণ ও নানারকম সৌখিন জিনিস প্রস্তুত হয়। 
রবার বৃক্ষ হইতে রবার সংগৃহীত হয়। বন্য বৃক্ষ হইতে যে গুটিপোকা 
সংগৃহীত হয় তাহাতে আসাম এণ্ডি, রেশম, মুগ! ও তসর শিল্পে সম 
হুইয়া উঠিয়াছে। 

কুষিজ-বর্মপুত্র উপত্যকা প্রধানত পাললিক মৃত্তিকা বারা গঠিত। 
কোন কোন স্থানে কিছু ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাও দেখা যায়। বৃষ্টিপাত ও উর্বর 
সমভূমি এখানকার কৃষিকার্ধের পক্ষে অনুকূল। নদী-বাহিত নবীন পাললিক 
মৃত্তিকার সমভূমিতে চাষ-আবাদ বেশী হয়। এখানে খালের দ্বারা জলসেচ 

[৭ 


৯৭ ভারত ও ভূম্গ্ডন 


হয়। ধান প্রধান উৎপর ভ্রব্য । ধান ব্যতীত, এখানে পাঁট, সরিষা, কলাই, 
তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু ও সামান্ত কার্পাস উৎপন্ন হয় এবং কমলালেবু; 
আপেল, আনারস, ভাল প্রভৃতি ফল জন্মে। আসাম উপত্যকার উর্বর পলি- 
মাটিতে পৃথিবীর সর্বাধিক চা উৎপন্ন হয়। সদ্দিয়া, দরং, শিবসাগর ও লখীমপুর, 
গ্লোয়ালপাড়া, কামরূপ ও নওগাতে অধিকাংশ চা-বাগান অবস্থিত। এই 
উপত্যকায় Prostata চাষ হয়। 
খঁনিজ-_অ্ষপুত্র উপত্যকার খনিজ তৈল ও প্রারুতিক গ্যাস প্রধান” খনিজ 
wa এই উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ডিক্রগড় জেলায় ডিগবয়, নাহার- 
কাটিয়া, efter ও মোরান অঞ্চলে এবং লিবসাগর জেলার রুদ্রসাগরে 
পেট্রোলিয়াম পাওয়া ষায়। নাহারকাটিয়া ও মোরান তৈলখনি অঞ্চলে 
প্রাকৃতিক গ্যাল পাওয়া ষায়। ভিগবয়ের নিকটে মার্ধারিটায় ও মাকুমে এবং 
'শিবসাগর জেলার মাজিরায় কিছু কঞ্জল! এবং পার্বত অঞ্চলে চুলাপাথর ও 
ক্ষায়ার-ক্লে পাওয়া যায়। 
শিল্প_করলার অভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বৃহৎশিল্প বেখী গড়িয়া উঠিতে 
পারে নাই । আসামের Gas, নদীর বিডন জলপ্রপাত ও শিলং জল- 
বিদ্যুৎ পরিকল্পনার সাহায্যে শিলং শহর ও অন্তান্ত স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
হর । বর্তমানে শিলং শহরের নিকট উমিয়ম্‌ জল-বিদ্ুৎ কে, নাহারকাটিয়। 
'ভাপ-বিদ্যৎ ca, গৌহাটির নিকটে নুনমাটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য প্রকল্প । ইহাতে অদূর ভবিয়তে বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবার 
সম্ভাবনা আছে। প্রাচীনকাল হইতেই আসাম ভাতের কাজ, বাশের কাজ 
প্রভৃতি কু'টার-শিল্পে উন্নত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এণ্ডি, মুগা, রেশম, তসরের 
কাপড বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গোঁহাটি, তিনস্থকিয়া, ডিব্ৰুগড়, জোড়হাট, তেজপুর প্রভৃতি স্থানে চাউলের 
কল, কাঠ চেরাইয়ের কল, কাচ নির্মাণের কারখানা, চা-এর বাক্স ও যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের কারখানা, দিমেন্ট ও রাসায়নিক was নির্মাণের কারখানা 
'আছে। খনি হইতে যে তৈল উত্তোলন করা হয় তাহাতে অনেক ব্য মিশ্রিত 
খাকে। এই অপরিশ্রুত খনিজ তৈলকে পরিশ্রত করিবার জন্য ডিগবয়ে ower 
শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে । ডিগবয় ও স্ুনমাটিতে তৈলশোধন একটি 
উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প । বদ্াইগীওতে আর একটি তৈলশোধনাগার গড়িয়া 
'উঠিতেছে। ইহা ভিন্ন, নাহারকাটিয়া হইতে গোৌঁহাটির নিকট হুনমাটিতে ও 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ৯৮ 


বিহারের বারৌনীতে ১,১৫২ কি'মি. দীর্ঘ পাইপলাইনের সাহায্যে তৈল আনিয়া 
শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। Kreis দ্বিয়াশলাই ও কাগজ শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। গোঁহাটিতে সাইকেল নির্মাণের বড় কারখানা ও পাটের 


মুনযাটি তৈল শোধনাগার 


কল আছে; তিনস্থকিয়ায় প্লাইউড নির্মাণের কারখানা-ও শিবসাগর 
জেলায় চিনির কল আছে। নাহারকাটিয়ায় ও নামর্ূপে সাঁর উৎপাদন 
বেন্দ স্থাপিত হুইয়াছে। ভারতের শতকরা ৭২ ভাগ চা আসামে উৎপন্ন হয়। 
এখানে ৭৫০-এর অধিক চা-বাগান আছে। প্রত্যেক বাগানের সন্নিহিত স্থানে 
চা-শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চা ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় চা-শিল্পের প্রভৃত প্রসার হ্ইয়াছে। ডিক্রগড়, শিবসাগর, 
জোড়হাট, তেজপুর ও গোঁহাটি চা-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র । 

যাতায়াতের ব্যবস্থা ব্র্ষপুজ উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত; আসামে রেলপথের কিছু উন্নতি হইয়াছে। সড়কপথ 
বন্যার সময় বন্ধ হইয়! যায়। জলপথে ব্রহ্মপুত্রের মধ্য দিয়া এই রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে যাতায়াত করা যায়। বিমানপথে ভারতের অন্তান্ত রাজ্যের সহিত 


যোগাযোগ আছে। 


aS ভারত ও SMSF 


জীৰজন্ত__ব্দপুত্র উপত্যকায় বন্তুজীবজন্তদের মধ্যে হাঁতী, গণ্ডার,ঃ 
বাইসন, বন্ত-মহিষ, হরিণ ও নানাপ্রকার সনীস্থপ প্রধান | জলাভূমিতেইসাদ! 


গণ্ডার 


গণ্ডার দেখা যায়। শিবসাগরের কাজিরাঙ্গায় বহু গণ্ডার আছে। কৃষিকার্ষের 
জন্য সর্বত্র গো, মহিষ প্ৰতিপালিত হয়। 


অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা-রহ্ষপুত্র উপত্যকায় বাণিজ্য- 
প্রধান অঞ্চলে ( গৌহাটি), চা-বাগান অঞ্চলের স্থানসমূছে ( তিনস্থকিয়া, 
fears, শিবদাগর, জোড়হাট, লখীমপুর ) এবং ডিগবয়ের খনি অঞ্চলে 
লোকবসতি কিছুটা ঘন, অন্তস্থানে বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হ্য়। 
মোটামুটি হিসাবে wate উপত্যকাকে নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল বলা 
চলে। ইহার জনসংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ। 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে 


» ইন্দোচীনের BBs, তিব্বত 
ও ব্ৰহ্মদেশীয় লোকেরা (Tibeto-Burmans) দলে দলে ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন 


যুগে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ফলে, ক্ৰমশ বিভিন্ন জাতি ও 
বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে এক বৈচিত্ত্যপূর্ণ সংস্কৃতি এখানে গড়িয়া উঠে। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শান বংশীয় অহোমেরা এখান 


কার রাজাদের যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া এই উপত্যকা দখল করে এবং প্র 


[য় ৬৪০ বৎসর কাল 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা Sac 


এখানে বাস করিতে থাকে। তাহারাই এই উপত্যকার নাম রাখিয়াছিল 
‘আসোম’। পরবর্তীকালে ইংরেজ-শাসকেরা ইহার নাম রাখিল “আসাম? । 
বর্তমানে এখানকার প্রধান ভাষা SHAH এবং ইহার পর বাংলা। 


কৃষিকার্যই অধিকাংশ অধিবাসীর (৭০% ) প্রধান উপজীবিকা, প্রায় 
5৫ লক্ষ লোক চা-বাগানে কাজ করে! ইহা ব্যতীত, বহুসংখ্যক লোক কল- 
কারখানায়, কুটীর-শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও. অন্তান্ত কাজকর্মে জীবিকা 
অর্জন করে। তাহার! গুটিপোকার চাষও করে। অসমীয়াদের মেলা, পার্বণ 
উৎসব ও লোক নৃত্য উল্লেখযোগ্য | ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার সর্বত্র বিছ উৎসব : 
সমারোহের সহিত পালিত হয়। ২ 

কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান_আসাম রাজ্যের নৃতন রাজধানী দিসপুর | 


ইহ! গৌহাটির অনতিদূরে অবস্থিত । oie ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে অবস্থিত, 
ইহা আসামের সর্বাপেক্ষা বড় বাণিজ্য-প্রধান শহুর। আসামের চা, কাষ্ট 


ৃ ote 


ai 


কামাখ্যাদেবীর মন্দির 


প্রভৃতি. অধিকাংশই cha হইয়া কলিকাতায় আসে। ইহার অনভিদুরে 
ছোট পাহাড়ের উপর কামাখ্যাদেবীর মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান | 
র্পুত্রবক্ষে উমানন্দ শিবমন্দির একটা দর্শনীয় স্থান। ব্রশ্ষগুত্রের তীরে 


১০১ ভারত ও ভূমণ্ডল 

অবস্থিত ডিব্ৰুগড়, তেজপুর, গৌহা'টি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি 
বাণিজ্যকেন্জ ও নদী-বন্দর। সদ্দিয়ায় সৈন্তনিবাস আছে। ডিব্ৰুগড়, 
জোড়হাট, তেজপুর, শিবসাগর ও তিনস্থুকিয়! শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দর। 


দশম অধ্যায় 
ভত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত রাজ্যসমূহ 
প্রথম HS 


মেঘালয় 


পরিচয়, অবস্থান, সীমা! ও আয়তন--ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 
WAS অধলগুলি লইয়া কতকগুলি পৃথক রাজ্য গঠিত হইয়াছে। মেঘালয় 
পাত রাজ্যটি উহাদের অন্যতম । ইহা আসাম বা TAA উপত্যকার 
দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। গারো ও সংযুক্ত থাসি-জয়স্তিয়া এই দুইটি পার্বত 


জেলা লইয়া মেঘালয় রাজ্যাট গঠিত হইয়াছে পূর্বে এই অঞ্চলের পার্বত 
OTC আসাম রাজ্যের অন্তভু“ক্ত ছিল। আসামের আদিবাসীরা গারো, 
খাসি ও জয়স্তিয়ার বিস্তীর্ণ পার্বত অঞ্চল জুড়িয়া বাস করিত। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের 
২*শে জাম্নয়াযী মেঘালয় পূর্ণ রাজ্যের মর্ধ্যাদ! লাভ করিয়াছে। আসলামের 


মেঘালয় ১০২ 


রাজ্যপাল মেঘালয়েরও রাজ্যপাল । এই রাজ্যের 'উত্তরে আসামের গোয়াল- 
পাড়া, কামরূপ ও নওগা জেলা, পূর্বে আসামের মিকির পাহাড় ও TRIE 
জেলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলাদেশ | এই রাজ্যের আয়তন ২২,৪৮৯ বর্গ 
কিলোমিটার। 


ভু-প্রকৃতি--হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে পাটকই, নাগ! ও লুসাই 
নামে পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে । নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বন্মাইল পর্বত অবস্থিত। জয়স্তিয়া পাহাড়ের পূর্বসীমা বরাইল পর্বতের" 
aes মিশিয়াছে। মেঘালয়ের গারো, খাসি ও জয়স্তিয়া পাহাড়, 
পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে । মেঘালয়ের পুর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য 
৩* কিলোমিটারের বেশী, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার ১০* কিলোমিটার । 


ভূ-তত্ববিদ্গণের মতে মেঘালয় একটি উচ্চ মালভূমি । ইহাকে শিলং বা 
আসাম মালভূমি বলা হয়। ইহার উচ্চতা গড়ে ৬১০--১,৮৩* মিটার । 
এই মালভূমি মধ্য ভারতের মালভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র ( a detached 
block of the Peninsula )। মধ্য ভারতের মালভূমির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত. 
রাঁজমহুল পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমি মধ্যবর্তী অংশ (পশ্চিমবঙ্গ ও 
বাধলাদেশের উত্তর ভাগ ) দীর্ঘকাল ধরিয়া গলা ও ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিত পলিমাটি. 
দায়া আবৃত হওয়ায় মধ্য ভারতের মালভূমি ও মেঘালয়ের মালভূমি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 

খালি পাহাড় অঞ্চলের উত্তরভাগে পার্বত ভূমি, মধ্যভাগে মালভূমি এবং 
দক্ষিণভাগে উচ্চ পার্বতভূমি । মেঘালয়ের রাজধানী শিলং মধ্যভাগের মাল- 
ভূমিতে অবস্থিত। এই যালভূমির উচ্চতা ১,৫০০--২০,৮৩ মি-। পার্বতভূমিয় 
মধ্যভাগে কতকগুলি নদী উপত্যকা আছে। গারে! পাহাড় অঞ্চলের অস্ততু্ত 
wal পাহাড়ের সর্বোচ্চ 4 নকৃরেক্‌ (Nokrek) ১,৪১২ মি", তুর| পাহাড 
হইতে উৎপন্ন জিমসাঁং নদী দক্ষিপদিকে তুরা ও কাইলাস পাহাড়ের মধ্যে 
ক্লিরিখীতের স্থষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঘমারার নিকট সমতুমিতে 
নামিয়াছে। এখানে এই নদীর নাম সোমেশ্বরী। গারো পাহাড় হইতে 
পূর্বে জয়ন্তিয়া পাহাড় পর্যন্ত পার্বত উপত্যকার মধ্যদিয়| জিণ্জিরাম, দুধনা, 
কষ্ণাই, ডিগারু, কালনি, লুভ! প্রভৃতি ছোট ছোট নদী উত্তরে aa 
উপত্যকার দিকে এবং দক্ষিণে Zeal উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হুইয়াছে। 


১৬৩ 


ভারত ও ভূমণ্ডল 

জলবায়ু_ মেঘালয় বা মেঘের আলয় (Abode ০£01999)__এই নামের 
ঘারাই বুঝা যায় যে ইহা একটি বৃষ্টিবল রাজ্য । মেঘালয় At জলবায়ু 
অঞ্চলের অন্তর্গত । গারো পার্বত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক কিন্তু এখানকার 
জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর | গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশী থাকে, গ্রীষ্মকালে 
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪:৯" সে.। সেই তুলনায় ডচ্চতাহেতু খাসি-জয়ন্তিয়া 
অঞ্চলের তাপমাত্রা'কম থাকে, ২৬' সেটিগ্রেডের বেশী হয় না। কিন্তু শীতকালে 
শীত বেশী । এই অঞ্চলের বু্টিপাতও বেশী । জলীয়বাম্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম : 
মৌসুমী বায়ু খাসি পাহাড়ে বাধা পাইয়া ১,২১৮ মি. উদর উঠিয়া যায় 
এব ঘনীভূত হইয়া এ পাহাড়ের প্রতিবাত অংশে (দক্ষিণে ) অবস্থিত 
চেরাপুপ্জীতে বাধিক ১২৬৯ সে-মি. বারিবর্ষণ করে। ইহার নিকটে 
মৌপসিনরাম নামক গ্রামে ১,৭২৭" সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। catia অপর ster অর্থাৎ খাদি 
পাহাড়ের অঙ্বাত অংশে ( উত্তরে) Bratt অঞ্চলে অবস্থিত শিলং 
“হরে গড়ে বাধিক বৃষ্টিপাত মাত্র ২:৮ সে-মি.। উচ্চতার জন্য খাসি-জয়স্তিয়ার 
পার্বত অঞ্চলের জলবায়ু মনোরম। চেরাপুগ্জীর জলবায়ু অতিশয় আর্দ্র 


ও SWORE! মোটের উপর মেঘালয়ের জলবায়ু মৌন্গুমী জলবায়ু 
অর্থাৎ উষ্ণ ও wig | 


Seay aay 

বলজ-পার্ধত রাজ্য মেঘালয় বনজ সম্পদে ATE | পাহাড়ের গায়ে 
৩০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শাল, সেগুন, RAR SAN, বাশ ও বেত এচুর 
জয়ে। পরায় ৭৫* মিটার উচ্চতায় পাইন গাছ এবং উহার Wwe’ ওক, 
ম্যানোলিয়া গাছ, ১,২২০ মিটারের উধ্বেরেভোভেনডুল গাছ দেখা যায়। 
খাসি পাহাড়ে প্রচুর অর্কিড গাছ আছে। বন হইতে বহু মূল্যবান কাঠ ও 
নানাপ্রকার বনজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাঠ জালানি হিসাবে ও গৃহনির্মাণে 
এবং বাশ ও বেত নানারকম জিনিস নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বন-জঙ্গল পার্বত 
উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
এখানকার নানারকম কুটার-শিল্পের উপাদান বন হইতে সংগৃহীত By | 

ক্কঘিজ--মেঘালয়ে তিন রকমের স্বৃত্তিকা দেখা যায়। যথা__লাল 
দোৌ-আঁশ মাটি বা পাহাড়ে মাটি, ল্যাটেরাইট মাটি ও প্রাচীন পলিমাটি। 


মেঘালয় ১০৪ 


“এখানকার পাহাড়ের মাটিতেই চাষ-আবাদ হয়। মেঘালয়ের অধিবাসীদের 
অধ্যে গারো জাতির লোকেরা এখনও ঝুম চাষ করিতে অভ্যস্ত । চাষের 
জমির সন্ধানে তাহার! পার্বত অঞ্চলে স্থান হইতে স্থানা স্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
অয়ন্তিরারা লালের সাহায্যে চাষ-আবাদ করে। খাসিদের চাষ-আবাদ 
জয়ত্তিয়াদের স্তার। এই রাজ্যে ধান, ভুট্টা, আলু, তৈলবীজ, তুলা, 
পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, তেজপাতা, কল।, কমলালেবু, আনারস, 
কাজুবাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

খনিজ--গারো পাহাড়ে চুনাপাথর ও ফায়ার-ক্লে পাওয়া যায়। 
গারো ও খাসি পাহাড়ে কয়লার খনি আছে। খাসি পাহাড়ে কেওলিন 
ও মিলিমেনাইট পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন পিলিমেনাইটের “went 
৯৫ ভাগ খাসি পাহাড়ে পাওয়া যায়। সিলিমেনাইট ব্লাস্ট ফারনেস্‌ নির্মাণে 
ব্যবহৃত হয়। ইহার তাপ সহ করিবার ক্ষমতা আছে। 

শিল্স__উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, পার্বত অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের 
অস্থবিধা, বনজ কাচামাল, খনিজ সম্পদ ও জল-বিদ্যুংশক্তির স্যবহারের 
স্মযোগের অভাববশত এই পার্বত রাজ্যে এখনও কোন বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠে নাই কুট্টীর-শিল্পই এই রাজ্যের প্রধান শিল্প। Ste বস্তরবয়ন, 
বাঁশ ও বেতের কাজ এবং চামড়ার কাজ এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প । 
চেরাপুঞ্জীতে একটি দিমেণ্টের কারখানা আছে।--এতঘ্যতীত, এই রাজ্যের 
নানাস্থানে কাঠ চেরাইয়ের কল-কারখানা, কাষ্ঠদ্রব্য নির্মাণের কারখানা ও 
fargo তৈয়ারির কারখানা আছে। যাতায়াতের ব্যবচ্ছা এখনও উন্নত 
নহে। এখানে কোন রেলপথ নাই। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সহিত সড়কপথে 
শিসংএর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। সড়কপথে মোটরে গোঁহাটি হইতে 
শিলংএ যাওয়া যায়। 

জীবজন্ত AAS অঞ্চলের অরণ্যে নানাজাতীয় জন্ত, যেমন--হাতী, 
বাঘ, নেকড়ে বাঘ, SAF, বানর, TS মহিষ, বন্য কুকুর, শুকর, সম্বর, বাইসন 
প্রভৃতি দেখা যায়। aT জন্তু এখানে গরু, মহিষ প্রতিপালিত হয়। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা--১৯৭১ খঁষ্টাব্সের লোক-গণনা 
অনুসারে মেঘালয়ের জনসংখ্যা ১*,১১১৬৯৯। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী 
PRAT কৃষিকার্ধ ব্যতীত হস্তশিল্পের কাজেও অনেক লোক নিযুক্ত | 
নিখালয়ের অধিবাসী বলিতে প্রধানত গারো, খাসি, জয়স্তিয়। প্রভৃতি 


১০৫ ভারত ও ভূমণ্ডল 


আদিবাসীদের বুঝায় । গারো জাতির লোকেরা গারো পাহাড় অঞ্চলে বাস 
করে। তাহাদের গায়ের রঙ তামার প্যায়। গারো মেরেদের ঠোট পুরু, নাক 
তেমন চ্যাপ্টা নহে । মেয়েরা রিখিং 
(ধুতির চেয়ে একটু বড়) বস্তু পরে, 
পুরুষের! ANAT (দেড় গজের ধুতি) 
পরে। এই সকল কাপড় নিজেদের 
হাতের তৈয়ারি। মেয়েরা কানে 
পিতলের মাকডি এবং গলায় পুঁতির 
মালা পরে। তাহারা! কড়ির গহনাঁও 
ব্যবহার করে। গারো! পুরুষের! যুদ্ধ 
ও শিকারে পটু। তাহাদের দেলু 
(বর্শা), মেলাম (তলোয়ার ), হুল- 
গৌজ৷ (বাশের তৈয়ারি বর্শা ) প্রভৃতি 
অস্ত্রশত্্র আছে । গুলযথর (একপ্রকার 
শাবল ) অন্তর দিয়া মাটি খুঁড়িয়। তাহার! শস্তের বীজ বপন করে। 

গারোবা ভাত, মদ, মাংস ও তামাক খায়। তাহার! সকল জন্তর মাংস 
বিশেষত কুকুরের মাংস খাইতে ভালবাসে । নাচ, গান, খেলাধূলা ও নানারকম 
উত্সব, ষেমন--মুরগীর লড়াই ও ফদল তোল! উৎসব ( harvest festival ) 
গারোদের মধ্যে দেখা যায়। গানে। ও খাসিদের মধ্যে মাতৃশাসিত, সমাজ 
ব্যবস্থা প্রচলিত। গারোদের নক্রমকে ( বরকে) নক্‌নার ( কন্তার ) বাঁড়িতে 
বিবাহের পর থাকিতে হয়। মেয়ের! সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। খাসিদের 
মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। 


জয়ন্তিয়ারা গো-মাংস খায় না, তাহারা বিবাহের পর নিজেদের বাড়িতে 
বাস করে। খাসি ও জয়স্ভিয়া মেয়েরা সোনার গহনা পরিতে ভালবাঁসে। 
খাপিরা কর্ণ, তাহাদের মুখ গোল এবং চোখ ছোট। গারো, খাদি ও 
জ্যন্তিয়ার। ভোট-ব্রহ্ম ( Tibeto-Burman) শ্রেণীর অন্তর্গত। সামাজিক 
রীতিনীতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভোট-ব্ৰহ্মদের 
(Mon Khmer or Tibeto Burman affinities) সহিত ইহাদের 


অনেকটা APS দেখা যায়। সঙ্গীত, বৃত্য, ধ্খিদ্ধা, মৎস্তশিকার, ক্রীড়া-কৌতুক” 
উৎ্সব-অমুষ্ঠান এই তিনটি উপজাতির প্রিয় কর্ম। 


খাসি.পুরুষ 


মেঘালয় ১০৬ 


আজকাল উপজাতীয় লোকেরা শিক্ষিত হইতে চেষ্টা করিতেছে । খাদি ও 
জয়স্তিয়াদের মধ্যে শতকরা ৎ* জন খ্রীস্টান, কিন্তু গারোদের মধ্যে শতকরা 
৩০ জন খ্রীস্টান; মেঘালয়ে শতকরা ২৮ জন শিক্ষিত। এখানে গারো 
ভাষা-ভাবীর সংখ্যা বেশী। তবে সকল জেলাতেই ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হয়। 
আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এই সকল উপজাতির কুসংস্কার, আচার, 
রীতিনীতি অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রাচীন রক্ষণশীল 
উপজাতিদের নানা বিষয়ে বৈসাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 

কয্সেকটি শহর--শিলং মেঘালয়ের রাজধানী, শৈলাবাস ও পর্যটন- 
cam | ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম | ইহা খাসি পাহাড়ে ১,৫৪৩ মি. 
উচ্চে অবস্থিত। শিলং-এ যাইবার রেলপথ নাই। গোঁহাটি হইতে মোটর 
গাড়িতে শিলং যাইতে হয়। শিল্পং-এর অনতিদুরে বরপানি নামক স্থানে 
একটি বিমান বন্দর তৈয়ারি হইতেছে । শিলং-এ অনেক কিছু দেখিবার মত 
আছে। যেমন--শিলং গল্ফ, কোর্স, ওয়ার্ডসূ লেক (একটি সুন্দর 
উগ্ভানের মধ্যে এই জলাশয় ), সুইট ফল্স্‌, এলিফ্যাণ্ট ফল্স্‌, স্প্রেড 
ঈগল ফল্স্‌, সৰ্বাপেক্ষা সুন্দর জলপ্রপাত বিশপ বিভন ফল্স্‌। উম্সিরপি 
ও উমখারা নামে দুইটি নদী দুই পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া জলপ্রপাত রূপে 
নামিয়াছে এবং এই দুইটি নদীর মিলিত ধারার নাম উমিয়াম । এই নদীতে 
বাধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন cra স্থাপিত হইয়াছে এবং এই CHR 
হইতে কিছু দূরে একটি লেক আছে। শিলং হইতে ১২, কি-মি* দূরে 
গরমপানি নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। গারোদের প্রধান শহর at 
atc পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আসামের গোয়ালপাড়া হইতে মোটর 
গাড়িতে তুরায় যাওয়া যায়। তুরা একটি বাণিজ্যকেন্্র। গারো পাহাড় জেলায় 
শিজু নামক স্থানে একটি বিরাট গুহা আছে। ইহাকে বলে বাদুড় গুহা 
(cave of bats) জয়স্তিয়াদের প্রধান শহর জওয়াই অয়স্তিয়া পাহাড়ে 


অবস্থিত। এই পর্বত শহরটির PD মনোরম | 


fase পা 
নাগাভূমি 
পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আস্মতন--১৯৫৭ Siew নাগাপাহাড় 
ও তুয়েনসাং অঞ্চলকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নাগাল্যাগ্ড বা নাগাভূমি 
নামে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ১৯৬০ Hie এই 
অঞ্চল স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ইহা ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগাভূমি নামে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যরূপে গণ্য হইয়াছে | 


ত স্ব | 
সা 8 \ উওর 
i= c : d 
নাহ এল 


আসামের রাজ্যপাল এই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন | (১) কোঁহিমা 
বা নাগাপাহাড জেলা, (২) মোককচুং ও (৩) তুয়েনসাং-__এই তিনটি 
জেলা লইয়। এই রাজটি গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১৬,৫২৭ বর্গ 
কি-মিং। এই রাজ্যটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত) ইহার উত্তর- 
পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলা” দক্ষিণে মণিপুর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে 
আপামের কাছাড ও মিকির পাহাড় | 

ভু-প্রক্তি-এই রাজ্যটি পর্বতসঙ্কুল ও বন্ধুর ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত | 
পাটকই ও নাগাপাহাঁড় উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত 


নাগাভৃমি ১০৮ 


হইয়াছে। উত্তর কাছাডের বরাইল পাহাড় আসিয়া নাগা পাহাড়ের সহিত 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মিলিত হ্ইয়াছে। পশ্চিম সীমায় কোহিমা জেলায় নাগা- 
পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ জাপ তো (২,৯৯৫ মি.) জল-বিভাজিকার সৃষ্টি করিয়াছে। 
সেই কারণে নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। 
ধনশিরি দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিম 
বাহিনী হইয়া ব্রহ্পুত্র নদে পড়িয়াছে। frag নদী মাও-এর নিকট হইতে 
উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর-পূর্বে ও পরে গতি পরিবর্তন করিয়া উত্তর-পশ্চিম, 
বাহিনী হইয়াছে। দিখু নদী উত্তরবাহিনী হইয়া শিবসাগরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র 
নদে পড়িয়াছে। তিজু নদী পূর্ব-বাহিনী হইয়া ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীতে 
পড়িয়াছে। নাগাভূমিতে কোন জলপ্রপাত নাই। তুয়েনসাং জেলায় সর্বোচ্চ 
47 সারামতী (৩,৮২৬ মি. ) অবস্থিত। 

জলবায়ু__নাগাভুমি মৌন্মী অঞ্চলের seis! ভুমির উচ্চতার জন্য 
এখানে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ কম থাকে । গ্রীক্মকালেই এখানে প্রচুর বারিবর্ষণ 
হয়। জুন মাস হইতে সেপ্টেঘর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তুমী বায়ু ছারা 
এখানে ১৯*_-২৫৪ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে উত্তরের শীতল বায়ু এই 
রাজ্যের উপর দিয়া বহিয়া যায়। এই রাজ্যের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, 
মনোরম ও স্বাস্থ্যকর । 


Serie aa 


বনজ-নাগাভুমি অরণ্যময়। এখানকার মোস্থমী অরণ্যে শাল; 
সেগুন, তুণ, চাপলা'শ প্রভৃতি সারবান বৃক্ষ জন্মে। বাঁশ ও বেত 
এখানকার প্রধান অরণ্যজাত দ্রব্য । ঝুম চাষ ও পার্বত অঞ্চলে রাস্তাঘাট 
Pasta করিবার ফলে যথেষ্ট সম্পদ নষ্ট হইয়াছে। 

কুষিজ--নাগাভূমি কৃষিপ্রধান রাজ্য । এখানকার দো-জীশ সৃত্তিক! উর্বর। 
নাগারা পার্বত অঞ্চলে দুই রকম প্রথায় চাষ-আবাদ করে। যথা_(১) ঝুম 
চাষ ও (২) পাহাড়ের গায়ে থাপ কাটিয় চাষ (terrace cultivation) 
জঙ্গলের গাছগাছড়া আগুনে পোড়াইয়া তাহারা কিছু জমি বাহির করে এরং 
তথায় অনেকগুলি গর্ত খুঁড়িয়া রাখে। বর্ষাকালে ও সকল গর্তে ছাইয়ের সার 
দিয়া ধান, যব, ভুট্টা, কলাই ইত্যাদি নানারকম ST বীজ একত্রে পুতিয়া 


১০৯ ভারত ও ভূমণ্ডল 


মাটি চাপা দেয়। এই ধরনের চাষের নাম ঝুম চাষ। সেমা, আও, ital 
গোষ্ঠীর নাগারা! এই প্রথায় চাষ করে । কিন্তু এই প্রথায় চাষ করিতে হইলে 
অনেক বনজ সম্পদ নষ্ট করিতে হয় এবং প্রতিবংসর একই জায়গায় ফসল ভাল 
উৎপন্ন হয় না। 

আঙ্গামি এবং চখেসাঁং নাগারা। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া ও 
জমিতে জলসেচ করিয়া চাষ-আঁবাদ করে এবং এই প্রথানব আজকাল 
নাগাভূমিতে চাঁষ-আবাদ চলিতেছে । নাগাদের অর্থনৈতিক জীবনের 
উন্নতির নিমিত্ত সরকার সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community 
Development Projects) কাজ আর্ত করিয়াছেন । পাম্পের সাহায্যে শস্ত 
ক্ষেত্রে জলসেচম এবং কৃষকদিগকে উত্তম সার ও বীজ বিতরণ করা হইতেছে। 
eats ভ্রব্যসমূহ্র সংরক্ষণের জন্য গুদীমও নিথিত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত, 
এখানে একটি কৃষি গযেৰণ| কেন্দ্ৰও স্থাপিত হ্ইয়াছে। ফলে এই রাজ্যে 
ভলষিকার্ধের যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছে। পাহাড়ের ঢালু জারগায় চা-এর চাষ 
হয়। থান, বাজরা, যৰ, EBL কলাই, লঙ্কা, কচু, আনু,/ইক্ু, তুলা 
প্রভৃতি এখীনকার ক্ৃষিজাত ভ্রব্য। কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম্য সমাজ এমন ভাবে 
গঠিত হইয়াছে যে, এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তি অনারাসে অন্ন, বস্তু ও 
বাসস্থানের চাহিদা মিটাইতে পারে | 

খনিজ _নাগাভূমিতে উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নাই। Ser 
পূর্বের পার্বত অঞ্চলে নিকৃষ্ট ধরনের কয়ল! পাওয়া! ষায়। 

শিল্প-_নাগাভুমির কুটার-শিল্প উল্লেখযোগ্য । নাগারা শিল্পে বনজ 
সম্পদের ATT করে। কাঠ খোদাই করিয়া নানারকম মুন্ডি তৈয়ারি 
করা, বাশ ও বেতের সাহায্যে ঝুড়ি, মাছুর, চোদা ইত্যাদি নানারকম জিনিস 
তৈয়ারি করা, হাতীর দাতের দ্রব্য নির্মাণ, রেশম ও ভাতের বন্ু বয়ন, নানা 
ফ্যাসানের শাল সেলাই, সাবান, মোমবাতি নির্মাণ ইত্যাদি এখানকার 
অধবাসীদের শিল্প কাজ। মোককচুব₹এর তুলিতে কাগজ ও কাগজের 
মণ্ড উৎপাদনের জন্য কল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ভিমাপুরে চিনির 
কল স্থাপিত হুইয়াছে। 

যাতায়াতের ব্যবস্থা পূর্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত খুবই 
কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ের গায়ে রাস্তাঘাট নিমিত হওয়ায় বাস, 
ট্যাক্সি ইত্যাদি চলাচলের সুব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার বড় শহ্রগুলিকে 


নাগাভুষি ১১০ 
সড়ক নির্মাণ করিয়া পরস্পর যুক্ত করা হুইয়াছে। সীমান্তের নিকটে ডিযাপুর 
হইতে রেলপথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যাওয়া যায় 

জীবজন্ত-_বাঘ, চিতাবাঘ, হাতী, হরিণ, সম্বর, শুকর, বানর, বন্য মহ্ষি, 
sae প্রভৃতি নাগাভূমির অরণ্যে দেখা যায়। গো, মহিয, শূকর, হস, মুরগী 
প্রভৃতি এখানে প্রতিপাজিত হয়। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা_নাগাতুমির লোকসংখ্যা 
£,১৬,৪৪৯। নাগারা গীতবর্ণ মঙ্গোলীয় জাতির (Indo-Mongoloids) cats | 
তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাহার! ভোট-্রন্ম ভাষাভাষী 
(Tibeto-Burmans) | তাহা- f 
ঘের ১৪টি প্রধান জাতি আছে। 
বখা_আদ্গামি, আও, চখেসাঃ, 
চং, খেমাঞ্ঘন, কোনিয়াক, লোখা, 
ফোমা, পোচুরি, রমা, সাংটম, 
Caml, ইমচুংগার এবং জেলিয়াং। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও 
ভাষা বুঝে না বলিয়। তাহার 
অসমীয়া ও নাগাভাযা মিশাইয়া 
পরস্পর কথাবার্তা বলে। সামা- 
জিক রীতি-নীতিতেও তাহাদের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। কাঠ, বাশ 
ও বেতের সাহায্যে তাহারা! 
ঘাড়িঘর নির্বাণ করে। বাড়ির খেমাঞ্চন নাগ! 
সীমানায় পাথরের দেওয়াল বা 
বাশের খুঁটি পুতিয়া রাখে এবং বাড়ির বহিদ্বার কাঠের ছারা নির্মাণ করে । 
তাহাদের নিজেদের গ্রামের চারিপাশে পরিখা খনন করিয়া রাথে। যোদ্ধাদের 
ও ধনী লোকদের বাড়ীর সশুখের দরজায় কাঠে খোদাই কয়| নানারকম YG 
“দেখা যায়। পূর্বে তাহাদিগের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার ছিল, অন্মধ্যে, HOY 
tee wily না (head hunting) | aay (skull) ay 
ইহাই মাহধকে জীবন ১ ধারণা, মৃতের আঘা থাকে এবং 

1 যে গ্রামের লোকেরা as বেশী মুণ্ড 


১১১ ভারত ও ভূমণ্ডল 


শিকার করিয়া আনিবে ততই তাহাদের গ্রামে ফসল বেশী উৎপন্ন হইবে এবং 
তাহারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারিবে । এমন কি নরমুণ্ড শিকার লইয়া 
ছুই গ্রামের মধ্যে যুদ্ধ ও বিবাদ লাগিয়া থাকিত। ব্হকালের এই কুৎসিত প্রথা 
ইংরাজ শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে। নাগাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাংস ও নানা- 
রকম শাকদজি। তাহারা লঙ্কা বেশী খায় এবং গরু, শূকর, মুরগীর মাংস খায়” 


1 


বন্-বয়নে নাগা-রমণী 


এমন কি কুকুর-বিড়ালের মাংসও তাহাদের প্রিয় eto) তাহার থালা 
বাসনের পরিবর্তে কাঠের, বাশের বা মহিষের শিঙের চোঙ্গায় আহার করে। 
নাগাদের মধ্যে শতকরা ৯* জন লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকার্যই 
তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। আজকাল শিক্ষিত ও সভ্য নাগাঁরা মাছ ও দুধ 
খায়। নাগাদের জাতীয় পোশাক শাল। প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব শাল 
আছে। আঙ্গামিদের শাল লাল এবং সবুজ, আওদের শালে বাঘ, হাতী ও 
নরমুণ্ড অঙ্কিত থাকে । শাল ব্যতীত নাগাদের আর একটি জাতীয় পোশাক 
আছে-_তাহারা কোমর হইতে জাঙ্গ পর্যন্ত ঘাগরা (kilt) পরিধান করে ) 


নাগাভূমি ১১২ 


এই পোশাকে কড়ি গাথা থাকে। স্ত্রীলোকদের অঙগস্জার অলকঙ্কারও অভি 
সাধারণ। ভাহারা শখের ও পাথরের সুন্দর সুন্দর মালা গীথিয়া গলায় পরে। 
কাশ ও বেত দ্বার] তাহারা বাহু, কান ও গলায় নানারকম সৌখিন অলঙ্কার 
তৈয়ারি করিয়া পরে । কেহ্‌ কেহ হাতীর দাতের বা পিতলের অনস্ত বাহুতে 
পরে। তাহারা কেশ-চর্চার aw কাঠ ও বাশের চিরুনি ব্যবহার করে। 

কোনিয়াক, cot, ফোম উপজাতির নাগারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে দেহের যে 
কোন স্থানে উল্কি (tattoo) ব্যবহার করে। কোনিয়াকেরা কাঠ খৌদাইয়ের 
কাজে দক্ষ । আঙামির! বাশের ছারা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, বেতের মাদুর, ঢাল 
তৈয়ারি করে। ইহা ব্যতীত, তাহারা কাটারি, কুড়াল, কান্ডে, ছুরি, বর্শা 
ইত্যাদি লোহার জিনিসও ঠতয়ারি করিতে সক্ষম। নাগারা স্বাস্থ্যবান, 
পরিশ্রমী, ভারী মালপত্র বহন করিয়া পর্বভারোহুণ করিতে পারে। তাহারা 
শিকারেও পটু | পুরুষদের হস্ত শিল্পের কাজ এবং স্্ীলোকদের তাতে বস্্রবয়ন 
উল্লেখযোগ্য । 

নাগাদের উৎসবাদির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। আও, রঙ্গমা ও 
চথেপাং উপজাতির উৎসব কৃষিভিত্তিক । বীজ বপন করিবার পর এবং ধান 
কাটিবার পর তাহাদের উৎসব আরম্ভ হয়। আছঙ্গামির! সেক্রেনাইয়ি 
(Sakranyi) উত্সবের সময় নাচ-গান করে, মগ্পান করে (০০৮০০), 
গোমাংস ও শুকরের মাংস খায়। 

শিক্ষার অভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ নাগারা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। 
তথাপি তাহাদের চালচলনে, আহারে-বিহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে জাতিগত . 
বৈশিষ্য ছিল। ইতরাজ শাসনকালে খ্রীষ্টান মিশনারী বা ধর্ম পরচারকেরা এই 
সকল অশিক্ষিত ও অনন্ত লোকদের শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু 
শিক্ষাদানের সন্দে সদে তাহারা বহুদংখ্যক নাগাকে SHCA দীক্ষিত করেন। 
আজকাল নাগাভূমির অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা শহরে বান করে, তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত এবং শতকরা Pe জন RA নাগাভূমিতে 
বর্তমানে স্থূল, কলেজ, হাসপাতাল, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্ঠালয়, স্বাস্থ্যকেন্্র, পশু 
চিকিৎসালয়, শিল্প কেন্দ্র, গির্জা, ডাকঘর, অফিস প্রভৃতি শহরে এবং বড় বড় 
গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে | শহরে ও গ্রামে বৈছ্যাতিক আলো জলিতেছে। কৃষি 
ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হুইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আদিম অধিবালী 
নাগাদের মধ্যে নব জাগরণের ছুটি হইয়াছে। 

1১7৮ 


১১৩ ভারত ও ভূমণ্ডল 


তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন সাধিভ 

হুইয়াছে। তাহারা এখন ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারে | 

" যাতায়াতের সুব্যবস্থা হওয়ায় সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের পথ স্থগম হইয়াছে | 

নগর-_নাগা পাহাড় জেলায় কোছিম। সদর শহর ও রাজধানী । এখানে 

“একটি সেনানিবাস আছে | মৌককচুং ও তুয়েনসাঁং শহর ও দুইটি জেলার 

" সদর শহর । ডিমাপুর ও নাগিনীমার। অপর দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান। 
' ডিমাপুরে তাত বস্তর-বয়ন শিক্ষাকেন্দ্র আছে। 


তুতীয্ৰ পাঞ 


মণিপুর 

পরিচয়, অবস্থান, সীম! ও আঁয়তন-আসামের দক্ষিণ-পূর্বে এবং 
লাগাতৃূমির দক্ষিণে অবস্থিত মণিপুর একটি ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য । ইহার পূর্বে 
ব্ৰহ্মদেশ, পশ্চিমে আসামের কাছাড় জেলা, উত্তরে নাগাভূমি এবং দক্ষিণে 
মিজোরাম ও ব্রহ্মদেশ | এই বাজ্যটির আয়তন ২২,৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার । 
Sate শাসনকালে মণিপুর ছিল একটি দেশীয় রাজ্য বা সামন্ত রাজ্য। 
১৮৯১ Sete পর্যন্ত ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর 
স্াজ্যপাল শাসিত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে | আসামের রাজ্যপালই 
বর্তমানে মণিপুরের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন | শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য 
মণিপুর রাজ্যকে পাচটি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে-_(১) উত্তর মনিপুর, 
॥(২) দক্ষিণ মণিপুর, (৩) পূর্ব মণিপুর, (৪) পশ্চিম মণিপুর ও (৫) মধ্য 

মনিপুর । মধ্য মণিপুরে অবস্থিত ইন্ফল ইহার রাজধানী । 
ভূ-প্রকৃতি _মণিপুর রাজ্যটি পর্বত ও উপত্যকায় পূর্ণ 1 -নাগাপর্বতশ্রেণীর 
মধ্যে ইহা একটি মালভূমি। উপত্যকা অঞ্চল চারিদিকে পর্বত বেষ্টিত। 
অধ্যস্থলের এই উপত্যকা অঞ্চলের নাম ইম্ফল উপত্যকা, ইহার উচ্চতা 
৭৯২ মি,। অবশিষ্ট অংশ পার্ধভ অঞ্চল। ইহার উচ্চতা গড়ে ১,৮০০ মি.। 
পাত অঞ্চল ঘন বনে আবৃত । মধ্য উপত্যকা লোগতাক Sy (Lostak 
> Lake) অবস্থিত। ইহা খুব বড় হদ। ইহার দৈর্ঘ ১২ কি-মি, এবং বিস্তার 
% কি-মি.; ইহার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ ও পাহাড় আছে। মণিপুয়ের 
প্রায় ২৪,২৮০ CRT জমিতে জলসেচ করিবার উদ্দেশ্যে লোগতাক sald 


মণিপুর ১১৪ 


ভারত সরকার ব্যবহার করিবেন। এখানে ১০৫ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপন্ন হইবে | বরাক মণিপুরের সর্বাপেক্ষা বড় নদী। ইহা জাপ ভো শৃঙ্গ 
হইতে নির্গত হুয়া পশ্চিম সীমান্ত বরাবর উত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে 
প্রবাহিত হইয়া কাছাড় সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে । মণিপুর নদী 


‘eq Pee বাহিনী হইব ব্রদ্মদেশের চিন্দুইন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে । ইহা 
ব্যতীত, এই sivas দক্ষিণে টুইভাল ও টুইথা এবং লানিয়ে নদী 
প্রবাহিত হইতেছে। 


জলবায়ু--এই রাজ্য GaN জঙলবাছু অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং 
জলবায়ু উষ্ণ ও আর্র। উপত্যকা SAA পেক্ষা পাত অঞ্চলে শৈত্য 


বেশী। এই রাজ্যের গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫_-২** সে-মিৎ। 


১১৫ ভারত ও ভূমণ্ডল 


উৎপল aay 

বনজ-__এই রাজ্যের পার্বত অঞ্চলে শাল, সেগুন, জারুল, ভুণ, ওক, 
পাইন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্সে। বাঁশ ও বেত প্রচুর উৎপন্ন হয়। 

কৃষিজ_ মণিপুর উপত্যকার উত্তরাংশের উর্বর ভূমিতে ও পার্বত ভূমিতে 
পর্বতগান্মে ধাপ কাটিয়া চাষ-আবাদ (terrace cultivation) করা হয়। 
দক্ষিণাংশের পার্বভ অঞ্চলের অধিবাসীরা বুম চাষ করে। পার্ৰত মৃত্তিকা 
কন্করময় ; উপত্যকার মৃত্তিকা বালি ও কাদা মিশ্রিত। ধান এই রাজ্যের 
প্রধান কৃষিজাত ভ্রব্য। ইহা ব্যতীত, গম, ভুট্টা, By, চা, কলাই, তামাক, 
তুলা উৎপন্ন হয়। 

খনিজ-_এই রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নাই। উথরুলে 
চুনাপাথর পাওয়া যায়। Ber উপত্যকায় লৌহ পাওয়া যায়। ইহার নিকট 
কয়লার সন্ধান চলিতেছে । 

শিল্প_এধানে কোন বৃহৎ শিল্প এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এই রাজ্যের 
অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিশেষভাবে কৃষির উপরেই নির্ভর 
করে। শতকরা ৬৫ জন ক্কষিজীবী। কয়েকটি চাঁউলের কল ও তলের 
কল ভিন্ন এখানে অন্ত কোন কল-কারখান! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখানকার 
কুটার-শিক্ষই উল্লেখযোগ্য ৷ মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে তিন লক্ষের 
অধিক লোক নিযুক্ত আছে ভাত-শিল্পে। ইহা ভিন্ন, বাশ ও বেতের সাহায্যে 
তৈয়ারি বিচিত্র বর্ণের মাদুর, সৌথীন দ্রব্য ও পিতল কীসার নানারকম 
জিনিস উল্লেখযোগয। হস্তশিল্পে মণিপুরীরা খুব দক্ষ। 

যাতায়াতের ব্যবস্থা__মণিগুরে কোন রেলপথ নাই। একমাত্র ২৫০ 
কি-মি. দীর্ঘ ইন্ফল-ডিমাপুর সড়ক পথ ও বিমানবন্দরের দারা পার্বভ 
অঞ্চলের অধিবাসীরা (নাগার! ) ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেছে। এই পথ দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়াছে। 

জীবজন্ত-_পার্বত অরণ্যে চিতাবাব, হাতী, হরিণ, Bae, বন্য মহিষ 
ইত্যাদি বাদ করে। গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্ত। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা-মণিপুরের লোকসংখ্যা 
১,৭২,৭৫৩ । অণিপুরীরা ভোট-ব্রহ্ম (Tibeto Burman) শাখার অন্তর্গত 
মৈতেই সম্প্রদায়ের ( Meithei Community ) লোক। তাহারা মঙ্গোলীয় 
কিন্ত অভি প্রাচীনকালে আর্বজাতির সংমিশ্রণে মিশ্র জাতিতে ( hybrid race p 


মণিপুর ১১৬ 
পরিণত হইয়াছে। ইম্ফল উপত্যকায় বসবাসকারী মণিপুরীরা শিক্ষিত, সভ্য 
ও অগ্রসর জাতি। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে তাহারা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
ক্ইয়াছিল। তাহারা stacy ধর্মের শিব, দুর্গা, Fe, রাধা প্রভৃতি দেবদেবীর 
উপা'পনাও করিত। হিন্দুদের স্তায় তাহাদের মধ্যে পুজা-পার্বণ ও উত্সবাদি 
প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্ণের প্রতি 
আর্ট হয়। মণিগুরের মহারাজাও বৈষ্ণবধর্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে 
তাহারা গ্রীচৈভন্তদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী । নৃত্য, নাটক ও সাহিত্যের 
মধ্যে মণিপুরীদের ধর্মান্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মণিপুরে বহু দেবদেবীর 
মন্দির আছে। . 

মণিপুরী মৃত্য 'একটি প্রাণবন্ত চারু-শিল্প। এই নৃত্যের মধ্যে সঙ্গীত, 
সাহিত্য ও নৃত্যকলার অপূর্ব সময় সাধিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
অনিপুরী নৃত্যের শিল্প-স্যমায় ও ভাবাভিব্যভিতে মুগ্ধ হইয়া শান্তিনিকেতনে 
এই নৃত্যশিক্ষায় ব্যবস্থা করেন। 

মণিপুরীদের প্রধান ভাষা মণিপুরী | ইহা ছাড়া, তাহারা আজকাল স্কুল 
ও কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইংরাজী শিখিয়াছে। হিন্দী ভাষাও এখানে 
‘লোকপ্ৰিয় হইয়াছে। 

পার্বত অঞ্চলের অধিবাসী উপজাতিদের মধ্যে কুকি ও নাঁগা প্রধান ৷ 
এই রাজ্যের উত্তরাংশে নাগারা এবং দক্ষিণাংশে কুকিরা বাস করে। তাহার! 
মর্দোলীয়্ জাতি (Mongoloids) এবং কুকিচীন গোষ্ঠীর মান্ষ। তাহারা! 
oad, খৰাকৃতি ও চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট । ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষার সহিত তাহাদের 
ভাষার কিছুটা সাৃশ্ঠ:আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা সভ্যতা ও শিক্ষার 
আলোকে বঞ্চিত ছিল। ফলে তাহারা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
তাহারা বর্তমানে কৃষিকার্য ও হস্তশিল্পের কারে জীবিকা নির্বাহ করে। 
আজকাল মণিপুর রাজ্যে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাগ! ও কুকি প্রভৃতি 
জাতির লোক শিক্ষালাভ করিয়া অনেকটা সভ্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
অনেকে খীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 

নগর-_মণিপুরের প্রধান শহর ও রাজধানী ইচ্ফল | অন্ঠান্য শহ্রগুলির 
মধ্যে ইন্ফল-ডিমাপুর সড়কের উপর ইন্ফলের উত্তরে চেংমাই, মাঁওসংসাঁং 
এবং দক্ষিণে থোবল, পালেল ও মোরে অবস্থিত। উপত্যকা অঞ্চলে 
বনিজ্যকেন্চূড়াদপুর এবং লোগতাক হদের নিকটে মৈরাং | 


Beale 
ত্রিপুরা 

পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয্মতন- আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত ত্রিপুরা একটি প্রাচীন ও ক্ষুদ্র পার্ধত রাজ্য । Bate শাসনাধীনে 
উহা একটি সামস্ত রাজ্য ছিল। fetal বর্তমানে ভারতের একটি রাজ্যপাল- 
শাসিত রাজ্য । তিনটি জেলা লইয়া ত্রিপুরা রাজ্য গঠিত। তিনটি জেলাকে 
মোট দশটি মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে । যথা 

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর মহকুমা; পশ্চিম 
ত্রিপুরা জেলায় আগরতলা, খোয়াই ও সোনামুড়া মহকুমা) দক্ষিণ ত্রিপুরা 
জেলায় উদয়পুর, অমর, বিলোনিয়া ও সাক্রম মহকুমা। 

এই রাজ্যের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাংলাদেশ, পূর্বে মিজোরাম ও 
বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্বে আসামের কাছাড় জেলা | ইহার আয়তন 
১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার | 

ভূ-প্রক্কৃতি_ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট বড় অনেক পাহাড় ও টিলা আছে। 
ছোট ছোট পাহাডগুলিকে টিলা বলা হয়। বড়মুড়া, আঠারুড়া, 
লংতরাই, জাম্পুইটাং, সাখানটাং প্রভৃতি বড় বড় পাহাড় উত্তর হইতে 
দক্ষিণে বিস্তৃত আছে। এই পাহাড়গুলির গড় উচ্চতা ৩০ মিটার। পাহাড় 
গুলির মধ্যবর্তী নিয় সমতলভূমিকে উপত্যকা বলা হয়। দুইটি টিলার 
WITS নিক্নভূমিকে লুজ বলা হয়। নদীগুলি পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া 
উপত্যকার মধ্য দিয়া ঢাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। 
গোমতী ত্রিপুরার প্রধান নদী। ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী; লংতরাই 
পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া তীর্থমুখ, অমরপুর, উদয়পুর ও সোনামুড়ার মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা বাংলাদেশে প্রবেশ করিফাছে। Cages নিকট 
এই নদী ORT নামে জলপ্রপাতের WE করিয়াছে। “বর পরিকল্পনা’ 
অঙ্গদারে এখানে অদূর ভবিষ্যতে জল-বিছ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হুইবে। 
লংগাই, জুরী, মনু, ধলাই ও খোয়াই উত্তরবাহিনী হইয়া বাংলাদেশে 
প্রবেশ করিয়াছে। মুছরী ও ফেণী দক্গিণ-পশ্চিমবাহিনী। হাওড়া ও 
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বিজয় নদী পশ্চিমবাহিনী। এই নদীগুলি পার্ধভ নদী। ইহারা বর্ধাকালেই 
জলপূৰ্ণ থাকে ও খরস্রোতা হুয়। ইহাদের সামান্য অংশই নৌ-চলাচলের 
উপযোগী | 


CEI জলপ্রপাত 
জলবায়ু ত্রিপুরা রাজ্য মৌন্মী saat অস্তর্গত। সুতরাং ইহার 
জলবায়ু উষ্ণ ও wa | গ্রীষ্মকালে এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার 
বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ২৩ সে-মি. কিন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। 
রাজ্যের উত্তর-পূর্বে কৈগাশহর ও ধর্মনগরে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী। শীতকাল 
প্রার শুব । মোটামুটি জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর | 


Sey aay 
ৰনজ-_মৌহমী বায়ু প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, এই কারণে 
ত্রিপুরা রাজ্যে অরণ্যের ee হইয়াছে। পাহাড়ের বনভূমিতে শাল, সেগুন, 
ছাতিম, পোঁমা (ভারতীয় মেহগনি), গাঁমাইর, গর্জন, নাগেশ্বর, 
চাম্বল, শিমুল, বাঁশ, বেত, তুণ প্রভৃতি প্রচুর জন্মে । আজকাল বন- 

ভূমিতে রবার, চন্দন ও সর্পগন্ধার চাষ হইতেছে | 
কৃষিজ _ত্রিপুরা কৃষিপ্রধান রাজ্য । উপত্যকা ও Th উর্বর বনভূমিতে 
খান, পাট, তুল, আখ, তিল ও সরিষা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, আনু; 
কপি, শিম প্রন্থুতি জন্মে । এখনে কমলালেবু, লিচু, আনারস প্রভৃতি 
মিষ্ট ফলও উৎপন্ন হয় । জাম্প ইটাৎয়ের কমলালেবু বিখ্যাত। আজকাল এই 
বাজ্যে গমের চাষ হইতেছে। পাহাড়ের ও টিলার উপরে আদিবাসীদের মধ্যে 


ত্রিপুরা ১১৯ 


‘কেহ কেহ ALT চাষ করে, আবার কেহ কেহ পাহাড়ের ও টিলার গায়ে ধাপ 
কাটিয়া চাষ-আবাদ করে। পাহাড়ের ঢালে চা ও কফির চাষ হয়। 
টিলার উপরে কিছু পাট ও মেস্তার চাষ হয়। এই রাজ্যে ৫৫টি চা-বাগান 
আছে। আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা এইসব চা-বাগানে কাজ করে। এই 
রাজ্যে তু'ত গাছের ও রবারের চাষ হইতেছে। y 

খনিজ_ ত্রিপুরার বড়মুড়া পাহাড়ে খনিজ তৈলের সন্ধান চলিতেছে। 
সম্প্রতি এই অঞ্চলে ৪০ কি-মি. দীর্ঘ এবং ৩ কিমি. প্রস্থ এলাকায় প্রচুর 
জালানি গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইম্পাত-কারখানা 
প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহার কর! হইবে । বিলোনিয়ার চুনাপাথর দেখা ষায়। 

শিল্প_ শিল্পের জন্ত কাচামাল ত্রিপুরা রাজ্যে Ssh হয়। কিন্তু কয়লা, 
খনিজ তৈল ইত্যাদির অভাবে এই রাজ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে 
পারে নাই। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় রেলপথে অন্যান রাজ্য 
হইতে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি আমদানি করিয়া শিল্প কাধ চালান ব্যয়সাপেক্ষ 
ও অন্গুবিধাজনক। আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর ও 
বোগাফাতে ডিজেল তৈলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বৈদ্যুতিক 
আলো সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। আসাম সরকার হইতে তৈল ক্রয় 
করিয়া এবং নিজ নিজ রাজ্যে জল-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে 
চিনি, কাগজ, বস্তু, পাট, রবার প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার 
সম্ভাবনা আছে। 

চা-শিল্পই এখানকার প্রধান শিল্প । এখানে চা-বাগানের নিকটে শিল্প- 
কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। 
অধিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরা ও মণিপুরীরা তাতের কাপড় aaa থাকে। 
মণিপুরীরা দক্ষ শিল্পী। তাহাদের বিচিত্রবর্ণের নক্সা করা গায়ের চাদর ও 
বিছানার চাদর, পর্দা, আসন ইত্যাদি খুবই চমৎকার। ইহ। ব্যতীত, 
আদিবাসীদের তৈয়ারি frat, পাড়া» দুবড়া ইত্যাদি পরিধেয় বস্তু বিখ্যাত ৷ 
ত্রিপুরায় আজকাল রেশমের কাগড়ও তৈয়ারি হইতেছে। 


ত্রিপুরা রাজ্যের কুটীর-শিল্প বিখ্যাত। অরণ্যজাত বাশ ও বেতের 


সাহায্যে এখানকার শিল্পীরা ছাতার বাট, মোড়া, আর্ম-চেয়ার, ঝুড়ি, বাতিদান 
ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় ও সৌখীন দ্রব্য তৈয়ারি করে। ইহা ভিন্ন, 
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কাঠের নানারকম জিনিস, চামড়ার জিনিস, মাটির জিনিস ইত্যাদি এখানে 
প্রস্তুত হয়। রাজ্যসরকার কুটার-শিল্প কার্যে উৎসাহ দান করেন। 


যাতায়াতের ব্যবস্থা_ 
যাতায়াতের স্থবন্দোবস্ত না থাকায় 
ত্রিপুরার সহিত ভারতের অন্যান্ত 
রাজ্যের ষোগাধোগ নাই বলিলেই 
চলে। কেবল ডউত্তর-পূর্বদিকে ধর্ম- 
নগর হইতে সড়ক ও রেলপথে 
আদামের কাছাড় জেলা দিয়াই 
আসাম রাজ্যের সহিত ও আসাম 
রাজ্যের মধ্য দিয়া রেলপথে 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত 
ইহাকে যোগাযোগ রক্ষা করিতে 
Bl আসাম-মাগরতলা রোড একটি উল্লেখযোগ্য সড়কপথ। ধর্মনগর 
আসামের কলকলিঘাট পর্যন্ত রেলপথ ছার! যুক্ত হুইয়াছে। রাজধানী 
আগরতল| হইতে বিমানপথে কলিকাতা, cater, ইম্ফল প্রভৃতি স্থানের 
সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে | 

জীবজন্ত__-এই রাজ্যের পাহাড় অঞ্চলের 
বনে হাতী, চিতাবাঘ, হরিণ, eqs, বন্য 
মহিষ, বিষধর সর্প এবং ধনেশ, টিয়া, 
ভূঙ্গরাজ প্রভৃতি নানারকম পক্ষী দেখা ata 
হরিণের চামড়া ও শিং, হাতীর দাত এবং 
ধনেশ পাখীর ঠোট, চবি ও হাড় মুল্যবান। 

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা 
--১৯৭১ গ্রীস্টাবের লোঁকগণনা অনুযায়ী 
ত্রিপুরার লোকদংখ্যা ১৫৫৬,৩৪২। কৃষি- ধনেশ পাখী 
কাৰ্যই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইহা ব্যতীত, অনেকে কু্টার- 
শিল্পের কাজে নিযুক্ত আছে, কেহ কেহ চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। এই রাজ্যের সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে হিন্দু ও 


ত্রিপুরা ১২৯ 


বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরই 
মাতৃভাষা বাংলা এবং আদিবাসীরা নিজ নিজ ভাষা ব্যতীত বাংলাও শিখিয়া, 
থাকে। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা এখানে জনশ্রিয়। 

আদিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, লুসাই, গারো, চাকৃমাপ 
কুকি, হালাম, জামাভিয়া, নোঃাতিয়া প্রভৃতি প্রধান। তাহাদের দেব-মন্দির' 
ও কয়েকটি পূজার উৎসব, ধেমন__কের পুজা, খারচীপুজা, গড়িয়াঁপূজা, 
গঁঙ্গাপুজা ইত্যাদি প্রধান । বাশের খুঁটির উপরে বাশের বেড়া ও ছনের ছাউনি 
দিয়া অধিবাসীরা টঙ ঘর তৈয়ারি করে। অন্থান্ত অধিবাসীদের বাড়িঘর বাশ 
বেত ও ছনের দ্বারা তৈয়ারি দৌ-চালা, চার-চালা এমন কি আট-চালা পৰ্যন্ত 
নানা ধরনের দেখা যায়। ত্রিপুরীর! অধিকাংশই কৃষিজীবী, কেহ কেহ 
হস্তশিল্পী, কেহ কেহ চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। আদিবাসীদের 
মধ্যে তাহারাই CAS | 

ত্রিপুরী ব্যতীত, অত্যান্ত উপজাতিদের মধ্যে রিয়াঁং, লুসাই, wien 
ইত্যাদির বিষয় উল্লেখযোগ্য । আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, ভাষা, 

 পোশীক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে 

তাহাদের নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। রিয়াংদের মতাই- 
কতর (শিব্দুর্গা)। তু ইমা 
(জলদেবী ) প্রভৃতি নিজন্ব দেব 
দেবীর পার্বণ উৎসব আছে। 
তাহাদের নবান্ন উত্সব উল্লেখ- 
যোগ্য । রিয়াং মেয়েরা “রিয়া 
'পাছড়া” ব্যতীত রূপার : 
অলঙ্কার ব্যবহার করিতে রিয়াং দম্পতি 
ভালবাসে তাহারা কানে GRA 
(করবী পুষ্পের বর্ণ), ধেরি ( ঝুমকা ফুলের স্ঠায়) ও বাঁখুম (বাশের ফুলের 
ate) ইত্যাদি দুল ব্যবহার করে। হাতে কেশর (বালা) এবং পায়ে খাঁড় 
(মল ) ব্যবহার করে | 

ধর্মনগরে ও জাম্পুইটাং পাহাড়ে লুসাই উপজাতির লোক দেখা যায়। 
তাহারা অধিকাংশই খীস্টান। চাক্মারা বৌদ্ধধর্মাবলঙ্বী। বুদ্ধ-পুণিমাতে 


১২২ ভারত ও ভূমণ্ডল 


তাহারা মাঠে ভগবান বুদ্ধের পূজা করে। ত্রিপুরায় অনেক বৌদ্ধ মঠ 
আছে। 


নগর-হ্রিপুরার রাজধানী আগরতলা । ইহা একটি বাণিজ্যবেন্দ্র। 
এখানে একটি বিমানবন্দর আছে। ত্রিপুরার পূর্বেকার মহারাঞ্জাদের প্রাসাদ ও 


»অনেক শ্বতিচিহ্ন এখানে Raya! এখানকার বীরবিক্রম কলেজ, ters 
feat, কুপ্ধবন, বুদ্ধ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল, 


রর ote 


CA 


গোবিন্দধল্লভ পন্থ হাসপাতাল 


যাদুঘর প্রভৃতি দেখবার মত। অরুন্ধতী নগরে হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্র ও 
কৃষিগবেষণা কেন্দ্র আছে। উদ্য়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মাতার মন্দির হিন্দুদের 
পঠস্থান। সোনা মুড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য cae | এখানকার নীরমহল থুব 


WH ধর্মনগর একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্র। অমরপুরে অবস্থিত 
Sree হিন্দুদের Sata | 


ey 
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ভারতের আরও কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
(ক) সমভূমি অঞ্ঞল 
পাঁঞ্জাৰ ও হরিয়ানা 


গালেয় সমভূমির পশ্চিমে এবং রাজস্থানের উত্তরে পাঞ্জাবের সমভুমি ৷ 
১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১ল! নভেম্বর পাঞ্জাব রাজ্যকে দ্িধাবিভক্ত করা হুইয়াছে। 


একটির নাম eters, অপরটির নাম হরিস্নান!। পাখার SITE টার 
৫০,৩৬২ বর্গ কিমি. ; ইহার দক্ষিণে হরিয়ানা রাজ্য, আয়তন ৪৪,২২২. বর্গ 
কি = । পাঞ্জাবের ' লোকসংখ্যা ১,৩০,৫১,০৬০; হরিয়ানার. লোকসংখ্যা 


খ] ভারত ও ভূমণ্ডল 


১,০*১৩৬,৮৮। আরাবলী পর্বত সংলগ্ন দিল্লী টশেলশিরা হরিয়ানা সমভূমিকে 
'গাঙ্গেয় সমভূমি হইতে পৃথক করিয়াছে। পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে 
শিবালিকের পার্ধত অঞ্চল এবং দক্ষিণে নদীবাহিভ পলিমাটি দ্বারা গঠিত 
সমভূমি। হরিয়ানার অধিকাংশ স্থান সমভূমি। swap (50৭1) ও 
ইরাৰতী ( Ravi) নদী. পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাকিস্তানে 
প্রবেশ করিয়াছে । শতদ্রর উপনদী বিপাশা! (Beas) পাঞ্জাবে প্রবাহিত 
হইয়াছে। ঘাঁগগার (Ghaggar) নদী পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সীমারেখা 
ধরিয়া প্রবাহিত হইয়| দক্ষিণে রাজস্থানের শুদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়! মজিয়া 
‘গিয়াছে। 

পাঞ্জাবে দুই নদীর মধ্যবর্তী উচ্চ অংশকে দোয়াব (72০৪১) বলে। 
ইরাবতী ও বিপাশার মধ্যে বারি দোয়াব ( Bari Doab), বিপাশা ও 
শতদ্রর মধ্যে বিস্ট. দোয়াব (715 1১০৪০) এবং শতদ্র ও ঘাগগ্রারের 
মধ্যে ঘাগ গাঁর দোয়াব ( Ghaggar Doab ) অবস্থিত । বিস্ট, দোয়াবের 
দক্ষিণে মালব সমভূমি। ইহার দক্ষিণে বালুকাময় সমভূমিতে রাজস্থানের 
মরুসংলগ্ন বালিয়াড়ি দেখ| যায়। হুরিয়ানার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সমভূমি 
শুষ্ক ও বালুকাময় অঞ্চল । ভিওয়ানি বাগার মরুপ্রায় ভ্ডেপ-ভূমি। পাঞ্জাব ও 
হুরিয়ানার জলবায়ু চয়মভাবাপয় অর্থাৎ শীতকালে শীত প্রবল এবং গ্রীষ্মকালে 
প্রচণ্ড গরম। Amster মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর 
মাল পর্বস্ত পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাত হয়, শীতফালে পশ্চিমা বায়ু-প্রভাবে মাঝে মাঝে 
বৃষ্টিপাত হয়। বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পর্বতের পাদদেশে ৭৫ সে-মি., 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ৩* সে-মি.। 

পাঞ্জাবের জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত ধরনের । স্থায়ী খাল ও নলকুপের 
সাহায্যে জলসেচ হুয়। পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমায় ভাক্রা-নাঙ্গাল 
বাধ একটি বিরাট পরিকল্পন!। শতক্র নদীর উপর cleat নামক স্থানে 
ভাঁকৃর1 বাধ এবং ১৩ বি-মি, দক্ষিণে শতদ্রর উপর. নাঙ্বাল নামক স্থানে 
দ্বিতীয় বাধ নাঙ্গাল | এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ান] ও রাজস্থানের 
মোট seve লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হইয়াছে। ভাক্রা বাধের 
নিকটেই গোবিন্দসাগর নামে একটি বিরাট জলাশয় তৈয়ারি হইয়াছে। 
ভাক্রা বাধ বর্তমানে পৃথিবীর ,সর্ধোচ্চ বাধ । ইহার উচ্চতা ২২৬ মি.। 
ভাক্রা ও নাপ্গালের AFA ও কোট লা কেন্দ্রে ১,২০৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ শক্তি 
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উৎপন্ন হইতেছে । শিল্পকেন্দ্রে এই fags সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম 
যমুনা খালের সাহায্যে হরিয়ানায় জলসেচ করা হয়। 

পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের বনভূমিতে দেবদারু বৃক্ষ আছে। ইহা 
ছাড়া এই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প হওয়ায় কাটা গুল্ম, বাবলা ইত্যাদি 
দেখা যায়। পাঞ্জাবের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, যব, 
ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ প্ৰভৃতি প্রধান। হরিয়ানায় গম, ধান, 
বাজরা, ইক্ষু, Eel ইত্যাদি উৎপন্ন aT! হরিয়ানা রাজ্যের আদ্বালায় 
চুদাপাথর ও গুরগাও জেলায় শ্লেটপাথর পাওয়া যায়। 
র শিখদের প্রধান তীর্থস্থান ও বড় বাণিজ্যকেন্র। অম্বত্দরের 
afataa দর্শনীয় বস্ত। কার্পাস ও পশম বয়ন শিল্প ও হাতীর দাতের কাজের 
জন্য ইহা বিখ্যাত। লুধিয়ানা পশম শিল্পের জন্য গ্রদিদ্ধ। জলন্ধরের 
লৌহ-দ্ব্য, চর্ম-দ্রব্য ও খেলাধূলার সরগরম ইত্যাদি নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য | 
নাজীলে সার উৎপাদন কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্বালায় কাচ ও 


বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
কারখানা এবং সেনানিবাস 


অন্ত 


ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের কারখানা STR 
গুরগীওএর মোটর গাড়ী, ০ 
চীনামাটির বাসন, ইঞ্জিনীয়ারিং 
শিল্প বিখ্যাত৷ ফরিদাব'দ 
কাগজ, বন্ধ, শর্করা, রাসায়নিক : 
কাচ, চর্ম ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প 
কেন্দ্র। mat ও ahs 
সিমেন্টের কারখানা আছে। 
sats বর্তমানে ছুই 

রাজ্যের সাধারণ রাজধানী এবং ee tron Ia aT 

শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ। হরিয়ানার দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা! নদী তীরে অবস্থিত দিল্লী 
তিহাসিক শহ্রণ। নয়াদদিল্লী সমগ্র ভারতের রাজধানী। ইহা ভারতের অন্তান্ত 


3] ভারত ও ভূমণ্ডল 

রাজ্যের সঙ্গে রেলপথ, বিমানপথ ও সড়কপথে সংঘুক্ত। কুরুক্ষেত্র ও 
পানিপথ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। সোনেপাতে সাইকেল নির্মাণের বৃহ 
কারখানা আছে। হিসারে রুষি-বিশ্ববিদ্ভালয়্ আছে। ইহা একটি পশুপালন 
FE | 

যাতায়াতের সুবিধার os পাঞ্জাব ও হরিয়ানা stares শিল্প ও ব্যবদায় 
বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান 
ও সাহসী । পাঞ্জাব ও হরিয়ানার স্ত্রীলোকের! চারুশিল্প ও স্থচিশিলে নিপুণ। 
এই ছুই রাজ্যের গ্রামবাসীর] কৃষিকার্ষয ও পশুপালন করে। এতত্যতীত” 
অনেকে নানাবিধ কুটার-শিল্লের ছারা জীবিক! নির্বাহ করে । শহরাঞ্চলের 
অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের কাজে নিষুক্ত। 

গুজরাটের সমভূমি 

কাঠিয়াবার উপদ্বীপের পূর্বে গুজরাটের সমভূমি অবস্থিত। ইহার পূর্বে 
বিন্ধ্য, সাতপুরা! ও সহান্রির পশ্চিম পাদদেশের এবং উত্তরে আরাবলীর পূর্ব পাদ- 
দেশের সংলগ্ন ভূমি ঈবৎ উচ্চ। ইহা ভিন্ন, গুজরাটের অধিকাংশই 
সমভূমি। এই সমভূমি পশ্চিমদিকে ক্রমশ ঢালু । মাহী, WATS, নর জা ও 
Star নদী এই সমভূমির উপর দরিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে 
পড়িয়াছে। এই সমভূমির উত্তরাংশের উপর দিয়া বানস ও সরস্বতী নদী 
প্রবাহিত হইয়া বচ্ছের ছোট রানে পড়িয়াছে। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ 
গুজরাট রাজ্যের SUES | সমুন্র ANY গুজরাটের উপকূলের জলবায়ু 
সমভাবাপন্ন, মধ্য ও উত্তর গুজরাটের জলবায়ু কিঞ্চিৎ চরমভাবাপয়। দক্ষিণ 
গুজরাটে ১৫০ সে-মি., উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে eo সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। 
গুজরাটে বাবলা, নিম, মহুয়া, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। ইহা 
ব্যতীত, এখানে ASIA জাতীয় তৃণভূমি আছে। এখানে অশ্বগন্ধা নামক ওষধি 
দেখা যায়। উত্তর গুজরাটের ভূমি বালুকাময় ও অন্ুর্বর। উপকূল সংলগ্ন ভূমি 
উর্বর, উপকূল হইতে অনতিদুরে অভ্যস্তর ভাগের উর্বর কৃষি-মৃত্তিকায় প্রচুর 
তুল! উৎপন্ন হয়। ধান, গম, জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, চীনা বাদাম, 
তামাক প্রভৃতি sats কৃষিজীত eT! বর্তমানে কাথে, অঙ্কলেশ্বর 
ও কালোলে খনিজ তৈল উত্তোলিত হইতেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের 
মিলিত প্রচেষ্টায় তারাঁপুরে আনবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে। see উপদাগরের নিকটে অবস্থিত ধুভঃণে তাঁপ-বিদ্যুৎ caw 
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এবং তান্তী নদীর উপর উকাই বাধের সাহায্যে জল-বিভ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে 
উকাইভে তাপ-বিদ্যৎ was আছে। কার্পাস-শিন্ষসে গুজরাটের স্থান 
মহারাষ্ট্রের পরে | গুজরাটের কয়ালীতে ভারতের সর্ববৃহৎ £(তলশোধলাগার 
স্থাপিত হইয়াছে । ৰরোদা প্রাদাদবহুল শিল্পোন্নত শহর । এখানে সার ও 
পেক্ট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থ ও শুবধপত্র তৈয়ারির কারখানা আছে। 
গুজরাটের দুগ্ধজাত উৎপাদন-শিল্প বিখ্যাভ। we জেলার আনন্দে 
‘আমুল ডেয়ারী” নামে একটি দুগ্ধজাত জ্রব্যের উৎপাদন-কেন্দ্র আছে। 

আমেদাবাদ বস্ত-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। গ্রান্ধীনগঁর গুজরাটের বর্তমান 
রাজধানী | আমেদাবাদ হইতে প্রায় ৬৫ কি-মি. দূরে নলসরোবরে পক্মীদের 
ay একটি সুন্দর আশরস্থান আছে। SIS) নদীর মোহানার অবস্থিত wate 
একটি বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। গুজরাটে স্থলপথ, রেলপথ ও বিমান পথে 
যাতায়াতের বিশেষ ahi আছে। কৃষি ও শিল্প কার্য অধিবাসীদিগের 
প্রধান উপজীবিকা। 

(খ) মধ্যভারতের উচ্চভূমি 

উত্তর ভারতের বিশাল সমভুমি এবং দক্ষিণ ভারতের যালতৃমির মধ্যে 
মধ্য ভারতের উচ্চভূমি। ইহার পশ্চিমে আবাবলীর পূর্ব পাদভূমি। রাজস্থানেন্ 
এক তৃতীয়াংশ, উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ এবং মধ্যপ্রদেশের প্রায় অর্ধাংশ লইয়া 
এই অঞ্চল IBS! পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকাপুর্ণ এবং অরণ্যাব্ৃত এই উচ্চ- 
ভূমি সমগ্র ভারতের আয়তনের প্রায় এক-যষ্ঠাংশ স্থান জুড়িয়া ES cits, 
লাওতাল, ওরাও, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী এই অরণ্যময় পার্বত অঞ্চলে বাস 
করে। সমগ্র অঞ্চলকে এখানে কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া আলোচনা 
করা হইল। 

(১) পুর্ব রাজস্থানের উচ্চভূমি 

আরাবলীর পুর্বদিক্চে রাজস্থানের উচ্চভূমি (২৫*--৫** মি.)। এই 
অঞ্চলের প্রধান নদী চন্বল ও উহার উপনদী বানস, কালীসিন্ধ © 
পার্বতী । এখানকার জলবায়ু পশ্চিম রাজস্থানের জলবায়ুর তুলনায় সৃদু- 
ভাবাপয় অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম খুব তীর নহে। পূর্ব রাঁজস্থানে আরাবলীর 
ূর্বাধশে ৭৬ সেমি, বৃষ্টিপাত হয়। এখানে স্বল্প TRIS সাভানা জাতীয় তৃণভূমি 
আছে। আরাবন্লীর পারত অরণ্যে বাঘ, হরিণ, নীলগাই, শূকর প্রভৃতি 
বন্তজন্ত দেখা যায়। গরু, মহিষ, উট, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্ত। চঘল 
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পরিকল্পনায় চ্বল নদীর উপর গান্ধীসাগর বাধ ও রাণা প্রতাপসাগর বা 
নামে দুইটি বাধ তৈয়ারি করিয়| এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্্ স্থাপন করিয়া 
ন্নাজস্থানে জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা Sate aussie, 
কোটা ব্যারেজ হইতে জলপেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কর! হইতেছে । অজসেচ 
"ও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এই অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে aye হইতেছে । বাজরঃ, 
গম, ভুট্টা, ধান, যব, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ, ভোলা ইত্যাদি 
এখানকার SANS দ্রব্য | অয়পুরের লাল বেলেপাথর, উদ্ধয়পু রর দস্তা 
লোহ, ম্তাজানিজ, An ও শোপন্টোন, খেতরীর sta প্রভৃতি 
এখানকার খনিজ সম্পদ। সন্বর ভ্ুদের জল হইতে লবণ প্রস্তত হ্য়। 
জয়পুর রাজস্থানের বৃহত্তম নগর, রাজধানী, শিল্প, বাঁণিছ্য ও সাস্বৃতিক 
a এখানকার নানাজাতীয় পাথরের কাজ ও পশম-শ্ল্পি বিখ্যাত 
'আরাবলীতে অবস্থিত আজমীঢ় এতিহাসিক শহর! এখানকার কাপেট ও 
হোপিয়ারি শিল্প বিব্যাত। উদ্বয়পুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, ইহার প্রাকৃতিক 


জয়পুর রাজপ্রাসাদ { 


qe অতি মনোরম। ইহার নিকটে চিভোরগড় বাণাপ্রতাপের স্বতিপৃত 
শহর ! এখানে সিমেন্টের কারখানা! গড়িয়া উঠিয়াছে। অ'লোয়ারে মোটর- 
সাইকেল তৈয়ারির কারখানা আছে। eg হিন্যুদের তী্ঘস্বান। খতিহাসিক 
রাজস্থানের অধিবাসীর1 পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান ও বসহিফু। কৃষিকাৰ্য ও 
কুটীর-শিল্প ব্যতীত যন্তর-শিল্প তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। 
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(২) মধ্যভারত পাথর 

BUT নদীর পূর্বে মধ্যভারত পাথর ৷ এই অঞ্চলের ভূমি প্রস্তরময় ও বন্ধুর, 
aia স্থানে অরণ্যমর ৷ গোয়ালিয়রের বেলেপাঁথর খুব স্থন্দর | আরও উত্তরে 
স্বর অঞ্চলে সমভূমি আছে। এই অঞ্চলের প্রধান নদী চম্বল । শিবপুরীর 
পশ্চিমে চ্গলের দরক্ষিণদিকের ভূষি সমতল | সমভৃমিতেই লোকবসতি ঘন। 
জলবায়ু চরমভাবাপন, বৃষ্টিপাত অল্প। গোয়ালিয়র শিল্পকেন্দ্র। এখানে 
সিষেন্টের কারখাল! আছে। ইহা চীলামাটি, রাসায়নিক, sf রেশম ও 
'হোসিয়ারি শিল্পে are | 


(৩) বুন্দেল খণ্ডের উচ্চভূমি 
বমুনা ও Fra মালভূমির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি। ইহা গ্রানাইট 
ও নীন শিলার দ্বারা গঠিত। ইহার বহুলাংশ ক্ষরপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার 
এক বিস্তৃত অংশ উত্তর প্রদেশের অন্যর্গভ। জমি উত্তর-পূর্ব দিকে ঢালু। 
এখানকার ভূমি পাললিক শিলার ছারা গঠিভ। গম, জওয়ার, বাজরা ও 
ছোলা এখানকার sheets wat এই অঞ্চলে কুটার-শিল্পের প্রসার 
বেগী। ঝাঁসি এতিহাসিক শহর । 


(8) মালব মালভূমি 

বিদ্্যপর্বতের উত্তরে মানৰ মালভূমি । এই মালভূমির ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর । ইহা 
উত্তরদিকে ঢালু। এই যালভূমির উত্তরদিকের তরদায়িত সমভূমি বেলেপাথর 
ছার! গঠিত, দক্ষিণভাগের ভূমি লাঁভা দার! আবৃত । ইহা মধ্যপ্রদেশের লাভা 
মাশভূমি। চন্বল, বেতো য়া, পাৰ্বতী, কালীসিন্ধ, মাহী প্রভৃতি নদী 
এই মালতৃমির উপর দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। জলবায়ু কিছুটা 
চরমভাবাপর) বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের । গম, SH, জওয়ার, ছোলা, 
donate উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাব হয়। এখানে 
চুনাপাথর পাওয়। atx) বস্তু, “Fal, কাগজ প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য 
fal ইন্দোর প্রধান Pace এখানে বাপড়ের কল, চিনির কল ও 
ইছণ্জিনীয়া রং শিল্প কারখানা আছে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভুপাল এই 
মালভৃমির বেতোয়! ও পার্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত । এখানকার 
কার্পাপ শিল্প, atts, শর্করা, বৈদ্যুতিক TENS নির্মাণ শিল্প বিখ্যাত ॥- 
দুপালের নিকটে বিখ্যাত সীচী eat safest এতিহাসিক শহর Gea fant 


জ] ভারত ও ভূমণ্ডল 


শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত । রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ও মহাকবি 
কালিদাসের স্থৃতি বিমপ্তিত উজ্জয়িনী বর্তমানে শিল্প নগরীতে পরিণত হইয়াছে 
এখানকার কার্পাস বয়ন শিল্প বিখ্যাত। এখানে হিন্দুবুগের মানমন্দির আছে। 
ব্লাতলামে চিনি ও কাগজের মণ্ড শিল্প আছে। 


(৫) বিন্ধ্যপর্বত ও বিন্ধ্য মালভূমি 

ভারতের মধ্যাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে বিন্ধ্যপর্বভশেণী। 
এই পর্বভশ্রেণী উত্তর-পূর্বদিকে আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহার উত্তর- 
পূর্বাংশে ভাঁনরার ও কাইমুর পাহাড় আছে। কাইমূর পাহাড় বিদ্ধাপর্বত 
শ্রেণীর পূর্বাংশ। এখানে বিন্ধ্য ধাপে ধাপে নীচে নামিয়াছে। বাঁইমুরের 
কিছু অংশ বেলেপাথর ও চুনাপাথর দ্বারা গঠিত । বিদ্ধ্যপর্বতের পশ্চিমাংশ 
লাভ! দ্বারা গঠিভ। বিন্ধ্যপর্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৩০* মি.। এই 
পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে নর্মদা ও শোণ উপত্যকা, উত্তরে গীজেয় উপত্যকা; 
পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইছার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০৫০ কি-মি-। পশ্চিম প্রান্তে মধ্য 
প্রদেশের ধার জেলায় গোমনপুর শৃঙ্গ (৫৫৪ মি.) হইতে পূর্বদিকে 
১০০ কি-মি. RUA বক্রভাবে প্রসারিত হুইয়াছে। হোসেঙ্সাবাদের নিকটে 
বিন্ধ্য যেন নর্গদার তীরে নামিয়া আসিয়াছে। বিদ্ধযমালভূমির উত্তর-পশ্চিমে 
বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি । Rags অস্তর্গত পাছাড়গুলি অরণ্যসঙ্কুল। 
এখানে বহু আদিবাসী বাস করে। বুন্দেলখণ্ড ও শোণ নদীর মধ্যবর্তী অংশকে 
রেওয়ার মালভূমি বলা হয়। কাইমুরের পশ্চিমে রেওয়! একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বাণ্ভ্যিকেন্দ্র। রেওয়ার নিকটে বনভূমিতে সাদা বাঘ দেখা যায়। 
areata চুনের খনি ও পান্নার হীরক খনি উল্লেখযোগ্য | সাতনায় 
সিযেণ্টের কারখানাও আছে। AWAIT পশ্চিমে খাজুরাহু একটি পর্যটন 
cra) খাজুরাহের মন্দিরগুলি প্রাচীন warts নিদর্শন। বিন্ধ্যাচল একটি 
স্বাস্থ্যকর স্থান। 

(৬) নর্মদা উপত্যকা 


উত্তরে বিদ্ধ্য ও দক্ষিণে সাতপুর। পর্বতের মধ্যে গ্রস্ত উপত্যকা (Rift 
Valley )। ইহার মধ্যদিয়া নর্মন্বা নদী পুর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত 
হুইতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ আলোড়ন বা কম্পনের ফলে পার্শ্বচাণ বা 
নিয়চাপের দ্বারা কঠিন ENF কখনো খাড়াভাবে ও গভীরভাবে ফাটিয়া যায়। 


পরিশিষ্ট (১) [ৰ 


ফাটলের একদিকের অংশ অপর অংশ হইতে নিয়ে বসিয়া যায় কিংবা উপরে 
উঠিয়া আসে, তখন চ্যুতি ( Fault) ঘটে। দুইটি pier মধ্যবর্তী ভূভাগ 
বসিয়া গিয়া se উপত্যকার স্থষ্টি করে । ae উপত্যকার ছুই পার্থের অংশ 
ভূপাকারে পর্বতে পরিণত হয়। বিন্ধা ও সাতপুরা সুপ পর্বত এব নর্মদা 
নদীর উপত্যকা একটি ae উপত্যকা । মহাকাল পর্বতের উচ্চশৃদ অযরকণ্টক 
(১,০৫৭ মি.) হইতে উৎপন্ন হুইয়া নৰ্মদা মাওলা পর্যস্ত আকিয়া-বাকিয়া 
প্রবাহিত হুইয়াছে। wher! হইতে নদীটি উত্তরে জব্বলপুরের দিকে বাকিয়া 
গিয়াছে । এখানে নদীটি খরস্রোতা হইয়া ভেরাঘাট নামক স্থানে মার্বেল 
পাহাড় ভেদ করিয়া ১৫ মি. উচ্চ হইতে নামিবার সময় একটি হুন্দর 
জলপ্রপাতের স্থা্ট করিয়াছে । ইহাকে মার্বেল জলপ্রপাত বা ধুস্সানধারা 
প্রপাঁত (Fall of Mist) বলা হয়। তারপর নদীটি পশ্চিমবাহিনী হুইয়া 
রাজপিপুলা পাহাড়ের পর হইতে গুজরাটের সমভূমির মধ্য দিয়া ৮০ 
কি-মি. জাকিয়া বাকিয়া প্রবাহিত হইয়া কামে উপসাগরে পড়িয়াছে। aA 
উপত্যকা ৩০--৫* কি-মি. প্রশত্ত। এই উপত্যকায় বাধিক গড় ets ৭৫ 
সে-মি.। এখানে গম, জওয়ার ও তুলা উৎপন্ন হয়। নর্মদ্বার তীরে অবস্থিত 
জববলপুর একটি বিখ্যাত শহর ৷ স্বন্দর জলপ্রপাতের জন্য ইহ! পর্যটন 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । এখানে কাপড়ের কল, তৈলের কল ও মার্ধেল 
প্রস্তর দারা নানান্রব্য নির্মাণের কারখানা আছে। নেপানগরে সংবাদপত্র 
করণের কাগজ তৈয়ারি হয়। হোসেজাবাঁদধে কাগজের মণ্ড তৈয়ারি হয়। 


(৭) বাঘেলখণ্ড মালভূমি 

মহানদী অববাহিকার উত্তরে এবং ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমে বাদেলখণ্ 
মালভূমি এই মালভূমির দক্ষিণে মহাকাল পৰত এবং উত্তরে কাইমুর পাহাভ। 
এই মালভূমির স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পাহাড় দেখ! যায়। শোণ নদীর দক্ষিপাঞ্চলের 
পাহাড়গুলিকে শোনপার পাঁহাড় এবং এই মালতৃমির দক্ষিণ-পূর্বের 
পাহাড়গুলিকে রামগড় পাহাড় বলা হয়। শোণ ও উহার উপনদী রিহান্দ 
এই মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রিহাম্ম নদীর উপর পিপরী 
নামক স্থানে বীধ দিয়া একটি জলাধারের ee হইয়াছে। বীধের পাশে জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই মালতৃমির জলবায়ু কিছুটা 
চরমভাবাপয়। এখানে বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের । এই মালভূমির বেশীর 


ঞ] SIS ও ভূমণ্ডল 


ভাগই অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যে শীল গাছ আছে। রিহান্দ পরিকল্পনার 
ফলে এই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । এখানে ধান, গম, 
ছোলা, তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। বাঘেলখণ্ড যালতূমির খনিজ সম্পদ 
উল্লেখযোগ্য | শাদোল, সিধি, ছিন্দোয়ার! প্রভৃতি স্থানে কক্পলার খনি আছে। 
বালাঘাট ও ছিন্দোয়ারায় ম্যাক্সানিজ+ উমারিয়া৷ ও কাট্নীতে চুনাপাথর 
পাওয়া যায়। এতছ্যতীত, লালপাখর, বেলেপাথর, হার্বেসপাথর, কাদাপাথর, 
ফায়ার-ক্রে, ফুলার্স আর্থ প্রভৃতি বাঘেলখণ্ড মালভূমি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হুয়। 
Frere জল-বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে পিপরীতে ভারতের বৃহত্তম আ্যালুমিনিয়ফ, 
কারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে। কাটনীতে ভারতের বৃহত্তম Fras কারখান! 
অবস্থিত। 


(৮) উঁড়িন্ার পর্বত অঞ্চল 
ছোটনাগপুরের sets Tt মালভুমির দক্ষিণ সীমা হইতে দক্ষিণে শ্রায় 
মহানদীর অববাহিকা! পর্বত বিস্তৃত উডভিত্যার গঁড়জাট পাহাড় (The Garhjat 
Hills) এই পাহাড়িয়| অঞ্চলের অধিকাংশ চি মালভূমি অপেক্ষা নিয়। 


রৌরকেল! লৌহ ও ইস্পাত কারখানা 


ইহা একটি নিবিড় অরণ্যাবৃত অঞ্চল। এখানে লোকবনতি অতি 
অল্প। মুণ্ডা, ওরাওঁ, জুয়াং প্রভৃতি আদিবাসী এখানে বাস করে। ae 
“শিকার ইহাদের উপজীবিকা। আজকাল ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক 


পরিশিষ্ট (১) [ট 


ধনি ও শিল্পে শ্রমিকের কাজ করে । এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪**--১০০* et 
feats বোনাই পাহাড, কেওঞ্চর মালভূমি, শিমলিপাঁল উদ 
ভূমি প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত। বৈতরণী নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়া 
প্রবাহিত । grad নদী বোনাই পাহাড় অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, 
ste ও কোয়েল নদী গালপুর অববাহিকায় মিলিত হইয়াছে। এখানে 
বাধিক গড বৃষ্টিপাত ১৫০ পে-মি,। শাল, মহুয়া, বাশ, বেত, সাবাই ঘাম 
প্রভৃতি এখানকার অরণ্যে দেখা বায়! কেন্দুপাতা, লাক্ষা ও তসরের ele 
বনজ সম্পদ। ভালচেরে কয়লার খনি আছে। কেওগ্কর, RUSE, 
নন্বলপুর ও সুন্দরগভ জেলায় লৌহ খনি আছে। কেওক্কর ও জুন্দরগড় 
জেলায় ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাঘ। তাঁলচেরে একটি তাঁপ-বিদ্যুৎ cm 
স্থাপিত হইয়াছে। রৌরকেলায় একটি বিরাট লৌহ ও ইস্পাত কারখানা 
স্থাপিত হইব্বাছে। ঢেনকাঁনল S GRAIG কাষ্ঠ ব্যবসায় wal এখানে 
চুনাপাথর পাওয়া ষায়। ena ও ৰারিপদা বাণিজ্য কেজ। 


(৯) ছন্রিশগড় ও HOSA 


মহানবী অববাছিকার মধ্য অংশ ছত্রিশঈড় সমভূমি নামে পরিচিত 1 
ইহার উত্তরে মহাকাল পর্বতমালা, দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডকারণ্য মালভূমি । মধ্য 
প্রদেশের রায়পুর, বিলাসপুর, ভ্রগ ও রায়গড জেলা এবং বাড্ডার জেলার 
উত্তরাংশ লইয়া ছত্রিশগভ গঠিত। মহানদী ও উহার উপনদীসমৃহ এই 
সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া'ছ | মহানদীর. SASH অরণ্যসঙ্কুল । 
অরণ্যে শাল, সেগুন, বাঁশ, পলাশ গ্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্গে। বনভূমি 
হইতে তসরের ওটি, লাক্ষ! ও বিডির পাঁতা সংগৃহীত হয়। হীরাকুদ্ধ 
পরিকল্পনাক্স ফলে জলসেচ দ্বারা মহানদী অববাহিক! ক্ষিসমব্ধ হইয়াছে ৷- 
এই অঞ্চলে বাঁধিক বুষ্টিপাত ১২০--১৭৫ দে-ষি.। এই সমভূমির প্রধান কৃষি 
জাত জব্য ধান ও গম ৷ এতছ্যতীত, সরিষা, কলাই প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন 
হয়। বিলাদপুরে চুনাপাথর ও মাজাঁনিজ, Si ও রায়পুরে cole. 
কোরবা অঞ্চলে কয়লা ও THE পাওয়া যায়। কোরবাতে একটি তাপ- 
বিদ্যুৎ কেন স্থাপিভ হইয়াছে । wri জেলায় ভিলাই নামক স্থানে একটি 
বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সিমেণ্টের- 
কারখানাও আছে। সন্বলপুর মহানদীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্জ, SAT 


5] ভারত ও ভূমণ্ডল 


শিল্পে প্রসি্ধ। বিলাসপুর কাষ্ঠ ও wha কেন্দ্র এবং রাক্মপ্গুর বিখ্যাত 
শহর। রেল ও সড়কপথে বোম্বাই, কলিকাতা ও বিশাখীপত্তনমের লহিত 
ছত্রিশগড় সমভূমি সংযুক্ত । এই সমভূমিতে লৌকবসতি ঘন। কৃষি অধি- 
ঘাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কুটির-শিল্পে, শিল্প কারখানায় ও খনি অঞ্চলে বহ 
লোক নিযুক্ত । 

ছত্ডিশগড় অঞ্চলের দক্ষিণে দ্রগুকারণ্য অঞ্চল । মধ্যগ্রদেশের বাস্ভারের 
জক্ষিণাংশ, Siesta কালাহাতপ্ডি ও কোনাপুট জেল! লইয়া ইহা গঠিত । 
বাস্তার অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৬০০--৮০ মি.। কোরাপুট মালভূমির উচ্চতা 
প্রায় ১,২০০ মি-। এই অঞ্চলের তিনটি ধাপের উপর দিয়া ইন্দ্রাবতী নদী পূর্ব 
হুইতে পশ্চিমে প্রবাহিভ। প্রথম ধাপ কোরাপুট, দ্বিতীয় ধাপ জগদলপুর, 
ইহার পশ্চিমে বাস্তার জেলার চিত্রকুট । এখানে ইন্জাবতী একটি জলপ্রপাতের 
wee করিয়াছে । এই প্রপাতের নীচে তৃতীয় ধাপ। ইহার পর ভোপাল- 
পত্তনমের নিকট ইন্দাবতী গোদাবরীতে পতিত হইয়াছে! দণ্ডকারণ্যের 
উত্তরাংশে নিশ্নভূমি, পশ্চিমাংশে ছোট ছোট পাহাড় ও উপত্যকা এবং 
নক্ষিণাংশে পূর্ববাটের পশ্চিম ঢাল হইতে উৎপন্ন হইয়া শবরী নদী প্রবাহিত 
হুইয়া গোদাবরীতে পতিত হুইয়াছে। দণ্ডকারণে)'র এক বিরাট অংশ অরণ্য 
সমাকীর্ণ। শাল, সেগুন, বাশ প্রভৃতি এই অরণ্যে প্রচুর জন্মে। ধান, ভুট্টা, 
ছোলা, সরিষা ইত্যাদি এখানে উৎপন্ন হয়। কোরাপুটে লৌহ ও চীনামাটি 
পাওয়া যায়। জগন্বলপুর একটি বাণিজ্যকেজ্স। গোপ, ওরাও, শবর, Rel 
প্রভৃতি আদ্দিবাসী দণ্ডকারণ্যের অধিবাসী। বর্তমানে কিছু সংখ্যক পূর্ব 
পাকিভানের (বাংলা দেশের ) বাজালী উদ্ধাত্ তথায় বাস করিতেছে । পণ্ু- 
পালন, পশুশিকার, কৃবিকাজ ব্যতীত তন্ন কীট পালন, নানাবিধ কুটির-শিল্প 
অধিবাসীদের উপজীবিক|। 


(১০) তেলেজাদা রায়লাসীম! মালভূমি 
মহারাষ্ট্র ও কৰ্ণাটক মালতৃমির পূর্বে অন্ধপ্রদ্বেশ*। গো্াৰরী, 
কৃষ্ণা tata নদী এই রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। get 
নদী এই রাজ্যের পশ্চিমাংশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের 


*এখানে অন্ধপ্রদেশের অন্তর্গত উপকুলায় সমভূমির (Coastal Andhrapradesh) বিষয় 
আলোচিত হয় নাই। 


পরিশিষ্ট (১) [es 


নাম coceratal এবং দক্গিশভাগের নাম রাক্রলাসীমা। মেহবুবনগর, 
হায়দরাবাদ, মেদক, নিজামাবাদ, আদিলাবাদ, করিঘনগর, ওয়ারাঁজল, 
খান্মাম ও নালগোগা-__এই নয়টি জেল! অঙ্ঞরপদেশের তেলেঙ্গানা! মালভূমির 
অন্তর্গত। তেলেঙ্গানার উত্তরে সাতমালা পাহাড় এবং পূর্বে গোদাবরী নদীর 
উপনদী প্রাণহিতা প্রবাহিত হইতেছে। নীস শিলা ছারা গঠিত এই মালভূমিতে 
গ্রানীইট পাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়িয়া অঞ্চল অরণ্যাবৃত 
বলিয়া তথায় লোকবসতি কম। গ্রীগ্ের মৌহ্মীবাযুতে তেলেঙ্গানীর 
গোদাবরী উপত্যকীর ১০২ সেমি. এবং পশ্চিমে হায়দ্রাবাদে ৫১ সে-মি. 
বৃষ্টিপাত হয়। কুষ্ণ নদীতে নাগাজুনি বধের সাহায্যে এই মালভূমির 
এক বিরাট অংশে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জণয়ার, toute, 
চীনাবাদীম, ইক্ষু: তামাক এবং কিছু ধান এই অঞ্চলে উৎপন্ন হুয়। 
গোদাবরী উপত্যকায় সিক্গারেণীতে ও আদিলাবাদে কয়লার খনি আছে। 
তেলেঙ্গানার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হায়দরাবাদ অন্ত্প্রদেশের রাজধানী । 
ইহা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ও শিল্পবেন্দ্র। বন্ধ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও qe ইহ! সমৃদ্ধ। 
সেকেন্দ্রাৰদ্ ভারতের একটি শে সেনানিবাস। ওতারালগলে কাপড়ের 
কল ও সিরপুরে কাগজের কল আছে। catergets হীরক কাটিবার 
কারখানা আছে। 
Fel নদীর দক্ষিণে অবস্থিত কুর্ণল, অনস্তপুর, কুডডাপ। ও চিট,র-_এই 
চারিটি জেলা রায়লাসীমা মালতৃমির অন্তর্গত এই মালভূমির ভূ-প্রকৃতি 
বন্ধুর। পূর্বধাটের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এরামালা, নাজামালা, পালকোণ্ডা, 
ভেলকোগা প্রভৃতি পাহাড় এই মালভূমির অন্তৰ্গত । এই পাহাড়গুলি 
কোরার্টজাইট শিলা দার! গঠিত। পেন্নার, চিত্রব্তী ও FT উপনদী 
এই *মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বায়লাসীম! শুষ্ক 

অঞ্চল । এখানে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত এবং ইহার পরিমাণ সাযমান্ত ৷ 
জলসেচের সাহায্যে কষসৃত্তিকা অঞ্চলে কিছু তুল! উৎপন্ন হয়। এতঘ্যতীত, 
জওয়ার, বাজরা, ধান, তৈলবীজ ও চীনাবাদাম এই অঞ্চলের AMS 
লে ম্যা্গানিজ পাওয়া যার। কুড্ডাপায় 


ag) অনস্তগুরে তাত্র এবং কু 
স, তাত্র, অল ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। grea নদীর তীরে 


অবস্থিত কুর্ণধ্ল একটি শিল্প-বাণিজ্য cre | 


ঢ] STS ও ভূমণ্ডস 


গে) উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্ত অঞ্চল 
(১) মিকির পাহাড় 


মেঘালয় মালভূমিব্ পূর্ব প্রান্তে মিকির পাহাঁড়। কপিলী নদীর উপনদী 
যমুনা নদী এই পাহাডিয়! অঞ্চলকে দুইভাগে বিভক্ত Bazi প্রবাহিত হুইয়াছে। 
এৰুভাগের নাম ডিফু 
অঞ্চল ও অন্ভাগের নাম 
মিকির মালভূমি (গড় 
উচ্চতা ১,০০* মিটার) 
ডিফু ডিমাপুর ও লামভিং- 
এর সঙ্গে রেলপথে যুক্ত । 
এই পাহাড়ের গুম কৃতি 
শুদ হেলে ছিসন (১,৩৫৯ 
মি-)। উহার উত্তরে 
করেকটি উষ্ণ প্রত্রবণ 
আছে। মিকির পাহাডের 
উত্তর প্রান্তে কাজিরাজা! 
অভয় অরণ্য। এখানে 
প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া 
Wl অদূর ভবিস্ততে 
এখানে বোক ty সিমেন্ট 
ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিবে। 
Rite পাহাড় অঞ্চলে 
লোক-বসতি কম। এই 
অঞ্চলের . অধিবাসীরা 
আদিবাদী। তাহাদের 
মিকির বলা হয়। 
তাহারা প্রধানত পণ্ড 
পালন ও রুষিকার্ষের 
দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করে ॥ 


পরিশিষ্ট (১) {¢ 
(২) মিজোরাম 
মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ইহার আয়তন ২১০৮৭ বর্গ কি-মি*₹ 
লোকসংখ্যা ৩৩২,৩৯০ ৷ ইহার উত্তরে আসাম ও মণিপুর রাজ্য, পশ্চিমে 
ত্রিপুর! ও বাংলাদেশ এবং পূর্বে ও দক্ষিণে sacri | হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত 
হইতে পাটকই, নাগা নামে যে পর্বত শ্রেনীটি দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে 
তাহার দক্ষিণপ্রান্তে লুসাই পাহাড় । বর্তমানে ইহার নাম মিজো পাছাড়। 
এই পাহাড়ের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা উত্তর-দক্ষিণে বিভ্তৃত। ইহাদের মধ্যে মধ্যে 
উপত্যকা আছে। দদ্দিপে aa সীমান্তে ৰু মাউণ্টেন ( Blue Mountain ) 
মিলোরামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২,১৬৫ মি.) । এখানকার ধলেশ্বরী ও সোনাই 
নদী উত্তরে আসামের কাছাড় জেলায় বরাক নদীর সহিত মিশিয়াছে। 
কালাদাল ( Koladyne ) নদী ব্রদ্ধদেশে এবং কর্ণফুলি বাংলাদেশের দিকে 
প্রবাহিত হইয়াছে। মিজোরামের দক্ষিণাংশে কয়েকটি ছোট বড় হুদ আছে। 
গ্রীষ্মকালে মিজোরামে মৌসুমী বায়ুর জে 
প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। লুসাই : 

পাহাডের ঢালে বৃষ্টিপাভ অধিক। নদী 
উপত্যকার জলবায়ু আর্দ্র ও AUIS! 
কিন্তু পার্বত অঞ্চলের জলবায়ু মনোরম | 
শাল, -সেগুন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি 
অরণ্য সম্পদ । হাতী, বাব, চিতাবাঘ, 
CHS, শুকর, হরিণ ইত্যাদি বন্ধ পশু। 
ধান ও ভুট্টা এখানকার প্রধান কৃষি 
জাত ভ্রব্য। এতঘ্যতীত, এখানে তৈল- 
বীজ, তুলা, এলাচি, কলা আনারস+ 
কমলালেবু, ইক্ষু, তামাক, Ve, আদা, 
আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভাত IT বয়ন 
এখানকার প্রধান শিল্প। আইজল 
এই রাজ্যের রাজধানী । এখানকার 
অধিবাসীরা মিজো নামে পরিচিত | 

লুখলের দক্ষিণে . চাঁ কু মা টিপা, 2 — 
আদিবাসী বাদ করে। মিজো বালিকা 


রিয়াং প্রভৃতি 
তাহারা, বাঃ প্রথায় চাষ আবার বরে। পশুপালন, SIA শিকার 


ত] ভারত ও ভূমগ্ডল 


কৃষিকাজ, কুটার-শিল্প ইত্যাদি এখানকার অধিবাসীদিগের উপজীবিকা। 

মিজোদের মধ্যে এখন অনেকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সভ্য ও শিক্ষিত হইতেছে। 

এখানে শিক্ষিতের হার cos) চাক্মারা বৌদ্ধধর্মীবলক্বী। মিজোরা 

স্বাস্থ্যবান ; প্রতিকূল পরি- 

! বেশে বাস করিয়া তাহারা 

555 পরিশ্রমী, সাহসী ও কষ্ট- 
on pe সহিষ্ণু হম | 


THAIS ও OTT 
সাগরের দ্বীপপুঞ্জ 
(ক) বজোপনপাগরের 
আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ 

বদোপসাগরে আন্দামান 

ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উত্তর 
হইতে দক্ষিণে ৭৫০ কি-মি. 
বক্তাকারে (৬০৪৫'__-১৪০ 
উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২০__ 
৯৪ পূর্ব আ্রাঘিমা ) অবস্থান 
করিতেছে । আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ crap 
শাসিত অঞ্চল । Sway 
গণের মতে এই দ্বীপগুলি 
FA গর্ভে নিমজ্জিত ভজিল 
পর্বতের অংশ । এই ঘীপ- 
TET মোট আয়তন ৮,২৯৩ 
বর্গ কি-মি., লোকসংখ্যা 
১,১৫১১৩৩। চারিটি দ্বীপ 


লইয়! আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ 
তা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ_-এই তিনটি দ্বীপ সমষ্টিগতভাবে বৃহৎ 


পরিশিষ্ট (১) [থ 


আন্দামান (Great Andaman) নামে পরিচিত। বৃহৎ আন্দামানের দক্ষিণে 
gy আন্দামান (Little Andaman) দ্বীপ Safes | বৃহৎ আন্দামান ও ক্ষুদ্র 
আন্দামানের ‘ডানকান প্যাসেজ, ( Duncan Passage) নামে একটি খাড়ি 
আছে। বৃহৎ আন্দামানের পূর্বে রিচি দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমে ইণ্টারভিউ দ্বীপ, 
সেটিনেল ঘীপ, দক্ষিণে aes দ্বীপ অবস্থিত । আন্দামানে অরপ্যাবৃত 
পাহাড় ও উপত্যকা আছে। দক্ষিণ আন্দামানের সর্বোচ্চ পাহাড় মাউণ্ট 
হারিয়েট (Mount Hariet) ৪৫০ fa. | ইহার সর্বোচ্চ শৃলের নাম স্যাডেল 


পোর্ট ব্রেয়ার 


fare (Saddle Peak, ৭৫০ fi.) 1 দক্ষিণ আন্বামানের প্রধান শহর, বন্দর 


ও বানিজ্যকেন্জ পোর্ট ব্লেয়ার ( Port Blair) সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী | 

আন্দামানের দক্ষিণে faceted দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। কার নিকোবর 
ও ছোট আন্দামানের মধ্যে ১০” উঃ অক্ষাংশের নিকটে একটি গভীর চ্যানেল 
আছে, উহাকে দশ ডিগ্রি চ্যানেল বলা হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৯টি দ্বীপ 
লইয়া নিকোবর Sie গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৭টি দ্বীপে লোকবসতি 
ai) এই দ্বীপপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা বড় দ্বীপটির নাম বৃহৎ নিকোবর 
(Great Nicobar) | ইহার Gata ক্ষুদ্র নিকৌবর ( Little Nicobar ) এবং 
সর্বোত্তরে অবস্থিত ঘীপটির নাম কার নিকোবর দ্বীপ ( Car Nicobar ) ; 
sei প্রবাল প্রাচীর বেটিত। সমুদ্রমেখলা ও নারিকেলকুঞ্জের ছারাবৃত 
নিকোবর TST শ্যাম অতীব মনোরম । বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও 


q] BAS ও ভূমণ্ডল 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ees আরও দুইটি দ্বীপ আছে। একটির a 
ব্যারেন দ্বীপ ( Barren Island ) এবং অপরটির নাম লারকনভাম দ্বীপ 
( Narcondum Island )। প্রথমোক্ত দ্বীপটি পোর্ট ব্রেয়ারের ১৪০ কি fa. 
উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । ইহা একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। উনবিংশ শতাব্দীর 
Gace ইহা হইতে MATHS হুইয়াছিল। ঘিভী দ্বীপটি ব্যারেন দ্বীপের 
১৫০ কি-মি- উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । ইহা একটি মৃত আগ্নেঃদিরি। 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র । এখানে 
As ats) wast অধিকাংশ সময়ে এই অঞ্চলে বারিবর্ষণ হয়। 
বজৌপসাগরে যৌস্থমীবায়ুর প্রারম্ভে ও শেষের দিকে ঝড় বৃষ্টি ও ঘূর্ণবাতের 
ae aq) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শভকরা৷ ae ভাগ অরণ্যাবৃত। 
অরণ্যে শাল, CISA, গর্জন, কেয়াজাতীয় প্যাণ্ডেনাল ( Pandanus ), 
বাশ ও বেত জন্দে। লমুদ্রোপকৃলে ভাল, নারিকেল, স্থপারি প্রভৃতি 
বৃক্ষ জন্মে আন্দামানের জলবায়ু ও উর্বর মাটি ধান চাবের পক্ষে অন্গকুজ ৷ 
ভুট্টা, তৈলবীজ, Ve, কলা, আনারস, রবার, কফি ও ঢা এখানকার ETE 
উৎপনস দ্রব্য ৷ বিমানপথে কলিকাতার সঞ্জে পোর্ট carta সংযুক্ত । ইহা ব্যতীত, 
সমুদ্রপথে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ হইয়া পোর্ট ব্রেয়ারে জাহাজ যাতায়াত 
করে। লাগিকেলের দি, তাঁতের বন্ধু, HAG, শঙ্খ ও fare দ্বারা ছৈয়ারি 
নানাপ্রকার জিনিস, দিয়াশলাই ও মাদুর প্রভৃতি এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য | 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী আন্দ মানী,জারওয়া, ওজে ও সেণ্টি- 
নেলী। ইহারা নেগ্রিটোজাতীয়। ইহাদের মধ্যে যাহার! সমুভ্রতীরবাসী 
তাহার! মৎস্য শিকারে দক্ষ। তাহারা সমুদ্র হইতে শঙ্খ ও ঝিনুক সংগ্রহ 
Sea) যাহার! অরণ্যবাসী তাহার! বনজ ফলমূল বেশী খার এবং বন্তু পগু 
শিকার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আন্দামানীদের উপর বিরূপ 
বিস্তার লাভ করিয়াছে তাছা ইহাদের কার্যকলাপ হইতে বুঝা যার 
আদিবাসীদের কেহ কেহ কৃষিকাজ ও শ্রমকের কাজ করে। ইহাদের 
সংস্কৃতিভে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাদনকালে ভারত 
হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্বাসিত ব্যক্তিগণকে আন্দামানে 
আনিয়া! রাখা হইত। তখন ছিল আন্দামান বন্দী নিবাস । আদকাঁল 
আন্দামানে কিছুসংখ্যক পুর্ব পাকিস্তানের ( বাংলাদেশের ) Tet Baty এবং 
wifmaty, কেরালা, অন্ধপ্রদ্বেশ, Ber, ব্দ্ধদেশের বিছু সংখ্যক জোর 


পরিশিষ্ট (১) [ধ 


স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে । ফলে, এখানকার কৃষি, শিপ ও বাণিজ্যের ক্রমশ 
উন্নতি হইতেছে । নিকোবর হীপপুঞ্জে কিছু সংখ্যক পাপ্ধাবী স্থা্ীভাবে বাস 
করিতেছে । নানা জাতি, নানা ধর্ম ও নানা ভাষার স্ত্রী-পূরুষ সম্মিলিতভাবে 
এএকস্মাজ গুড়িয়া তুলিয়াছে । fre ভাবা ব্যতীত হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা 
ব্যবহৃত হয়! নিকোবরীনা 
শুকর শিকার করে ও শুকরের 
ater খায়। গ্রেট নিকো- 
বরের আদিবাসীদের মধ্যে 
শন্পেনদের Shompens) 
নাম উল্লেখবোগ্য । তাহারা 
অন্তান্ত নিকোবরীদের তুল- 
নায় দীর্ঘকার ও স্বাস্থ্যবান। 
নারিকেল বৃক্ষের ছাক্সাঘেযা 
তাহাদের বাড়িঘর দেখিতে 
ৌচাকের স্ায়। আজকাল 
নিকোবরীদেন মধ্যে অনে- 
কেই শিক্ষিত ও Soy 
অবলদ্বন কিয়াছে। আনা- 
মান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
চ্ছমোরনতি লাভ করিতেছে। 


থে) আরবসাগরের 
দ্বীপপুঞ্জ 

লাক্ষান্ীপ, আমিন- 
fafe ও নিলিকয় দ্বীপপুঞ্জ 
MATA ৮* —32°Cs 
অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। 
এই দ্বপগুলি প্রবাল দ্বার! গঠিত। প্রত্যেক ভীপ বেলাশৈপ বা প্রবালমালা 
(fringing reef J দ্বারা বেছিত। ছীপগুলি আকারে fers ক্ষুদ্র, ইহাদের 
বিস্তার কম। এই দ্বীপপুপ্রের মোট আয়তন ৩২ বর্গ কি-মি.$ লোকসংখ্য! 
০১,৮১০ ॥ এই সকল দ্বীপে উচ্চভূমি ও নদ-নদী নাই। এই Foyer উত্তরে 


a] BIS ও ভূমগ্ডল 


লাক্ষাদ্বীপ, উহার দক্ষিণে আমিনদ্দিভি; ইহার দক্ষিণে কান্সালোর 
দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও দদ্দিণে মিলিকয় দ্বীপ । এই দ্বীপগুলি কেন্রশাসিভ 
Seq) এই দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলিতে wy বসতি নাই! এই দ্বীপগুলির 
সমষ্টিগত নাম লক্ষ ছ্বীপ। রাজধানী কাভারাত্তি ( Kavaratti )। 
লক্ষ দ্বীপের অধিবানী অধিকাংশই আদিবাসী | ইহারা ইসলাম ধর্মীবলম্বী t 
এই দ্বীপগুলির জলবায়ু উফ ও আর্দ্র । এই অঞ্চলে বৃষ্টি পরায় ২৫০ দে-মি. | 
এখানকার বালুকামত্্ দৃত্তিকা চাষ আবাদের পক্ষে অঙ্গুপষোগী। নারিকেল 
এই অঞ্চলের প্রধান ফসল । কিছু কিছু ধানের চাষ এখানে হুইতেছে। এই 
দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল, স্থপারি, ঝাউগাছ দেখা যায়। নারিকেল, নারিকেলের 
ছোবড়া, দড়ি, সমুদ্রের টুন! মাছ ইত্যাদি মূল ভূখণ্ডে রপ্তানি করিয়া তথা 
হইতে খাস্শস্ত আমদানি কর! হয়। দ্বীপগুলির মধ্যে মোটর লঞ্চ যাতায়াত 
করে এবং কেরা রাজ্যের সহিত লাক্ষার্ীপের সমুদ্র পথে যোগাযোগ রক্ষিভ 
হইয়াছে। আমিনদিভি হইতে লাক্ষা্ীপের মধ্যে অস্তঞসাগরীয় সংযোগ 
( a submarine connection ) আছে। নারিকেলের ছড়ি নির্মাণ, লৌ 
চালনা, Tey শিকার ও মৎস্য সংরক্ষণ--এখানকার অধিবাসীদিগের 
প্রধান উপজীবিকা। আন্নামানীদের ন্যায় ইহারা কৃষিজীবী নহে। কুটার- 
শিল্পের কাজেও ইহারা অভ্যস্ত নছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের 
অর্থনৈতিক জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়, ॥ 


পরিশিষ্ট (২) 


fafaa অন্ুুশ্লীললী 


প্রথম Sens ৪ 
১। ভৌগোলিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝ ? 
»। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে 


তাহা উদাহরণদহ বুঝাইয় দাও | 
৩। ভারতকে কয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ? প্রতোক অঞ্চলের নাম কর। 


ভ্বিতীন্র Sensi 2 

১। কিরূপ হিমালয়ের উৎপত্তি হইয়াছে 2 হিমালয়কে ভঙ্গিল পর্বত বল! হয় কেন ? 

২। হিম।লয়কে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়? উহাদের নাম কর। 

৩। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলির নাম কর গবং কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে উহার! অবস্থিত বল। 

৪। হিমালয়ের গিরিপথগুলির নাম কর এবং এই পথগুপির সুবিধা ও অঙ্থবিধা কি বল। 

€। হিমালয় পর্বতমালাকে কয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? প্রতোক অঞ্চলের 
সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও । ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করিয়া হিমালয় অঞ্চল দেখাও | 

৬। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরুপে প্রভাৰ 
বিস্তার করে তাহা হিমালয়ের যে কোন একটি অঞ্চলের উদাহ্রণের সাহাযো বুঝাইয়া দাও। 

এ। হিমালয়ের উপকারিতা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। 


oss Ses ৪ 

১। ctera সমহুমিকে কয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়? উহাদের নাম কর। গঙ্গা 
ও উহার উপনদীদমূহ কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে তাহ! ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করিয়] 
দেখাও | 

২। গাঙ্গেয় সমভূমির প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৩। নিয় গাঙ্গেয় সমতুমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও | 

৪। নিয়লিখিতগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখাত? 

লক্ষ, এলাহাবাদ, আগ্রা; সাহারাণপুর, পাটনা, কাশী, মুঙ্গের, কলিকাতা, ভাগলপুর, 

হিয়া বারোঁণী, ঝালদা, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, arte, টটাগড়, খড়াপুর, বোলপুর। 


চতুর্থ Sats $ 

১। থর মরুতুমি কোথায় অবস্থিত? কিরূপে এই মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে লিখ। 

2) টীকা লিখ £-প্রিয়ান, ধানদা, মরদ্যান, রোহি, বাগার। 

৩। ভূপরক্ৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উতপন্ন দ্রব্য ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া মরু 
অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ ate | 

৪1 মরু অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী ও কর্মপ্রচেষ্টা বর্ণনা কর । 


গুলু SII 2 

১। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়কে উপদ্বীপ বলা হয় কেন? “FORT রান’ কাহাকে বলে? 

২। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের ভু-গ্রকৃতি, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রবা অবলম্বন করিয়| একটি 
ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। 


1--১০ 


ফ] ভারত ও ভূমণ্ডল 


৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কেন বিখ্যাত? 
পোরবন্নর, দ্বারকা, ভবনগর, মোরভি, রাজকোট, ভুজ, কানালা, ভেরাবল, জামনগর ৷ 


aS অধ্যাত্ম £ 


প্রথম পাঠ 

১। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 

২। মহারাষ্ট্রকে লাভ! অঞ্চল বলে কেন? এ অঞ্চলকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা অঞ্চল কেন 
বলা হয়? এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি? 


৩। মহারাষ্ট্র লাভ! অঞ্চলের কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণ 
Wel 


81 কোথায় এবং কেন বিখ্যাত? 
তারাপুর, ট্রন্বে, নাগপুর, বোম্বাই, শোলাপুর, মহাবালেখবর, পুণা। 


দ্বিতীয় পাঠ 


১। কর্ণাটক মালভুমিতে এত বেশী কফি উৎপন্ন হইবার কারণ কি? 
২। ভদ্রাবতী ও বাঙ্গালোরের একটি করিয়া উল্লেখযোগ্য শিল্পের নান কর এবং কি কি কারণে 
এ শিল্প পর স্থানে গড়িয়] উঠিয়াছে লিখ। 
৩। নিম্নলিখিত দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়? 
লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, ক্রোমাইট। 
৪ | নিয়পিখিতগুপির অবস্থান ও গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর £- 
বাজালোর, বাবাধুদান, ধারওয়ার, ভদ্রাবতী, PAR, কোলার। 
he €। নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া কর্ণাটক মালছুমির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
EES 


(ক) ভুপ্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) কৃষি ও (ঘ) শিল্প। 


তৃতীয় পাঠ 


১। ছোটনাগপুর্র মালভুমির তু-প্রকৃতি ও জলবায়ু বর্ণনা কর। 
২। ছোটনাগপুর মালতূমিতে কৃষিকার্ষের হুবিধার জন্ কিরূপ জলসেচ বাবস্থা! করা হইয়াছে? 
জলনেচ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
*। ছোটনাগপুর মালভুমির বনজ, কৃষিজ ও খনিজ ভ্রব্যগুলির নান কর। 
a ! নিশ্নলিখিত স্থানগুলিতে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্পগঠনের কারণ নির্দেশ 
জামসেদপুর, fat, ডালটনগঞ্জ, বুমরি তিলাইয়া, মুরী। 


Sl ছোটনাগপুর মালহূমিতে কোন্‌ কোন্‌ আদিম জাতি বাস করে? তাহাদের উপজীবিক! 
ক্ষি? বাড়িঘর কিরপ? 


৬। কেন বিখ্যাত? 
রাচি, মুত্রী, দেওঘর, ধানবাদ, ঘাটশিলা, বোকারে|। 


পরিশিষ্ট (২) [ব 


Fay অন্যাস ৪ 

১। উপকুল ও তটতূমি বলিতে কি বুঝায়? মহীসোপান ও মহীচাল কি? 

২। ভারতের পূর্ব SIGs কয়টিন্টপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? উহাদের নাম কর ৷ 
পূর্ব উপকূলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু বৰ্ণন! কর। 

৩। পূর্ব উপকূলের বন, কৃষিজ ও Fee দ্রবাগুলির 
বিবরণ লিখ! 

৪। পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকবদ 
উপভীবিকা! paca আলোচনা কর | 

৫। নিক্নলিখিত স্থানদমূহে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং 


ভৌগোণিক কারণ নির্দেশ কর £_ 
সালেম, ডি্রিগাল, বিশাখাপত্তনম্‌, কাকিনদ+ রাজমন্দ্রী | 


৬। কোথায় এবং কেন বিখ্যাত? 
ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী, মাদ্রাজ, থাঞ্জাভুর, তুতিকোরিন, মাছরাই, কন্তাকুমারী | 


নাম করিয়া একট সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক 
তি ঘন হইবার কারণ কি? অধিবাসিগণের 


fas গড়িয়া উঠিবার 


শষ্টম Stents ৪ 
১। পশ্চিম উপকূলের তু-পরকৃতির বৈশিষ্টা বৰ্ণনা কর । 
২। পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু ও কৃষিজাত দ্রব্যগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 
৩। নিয়লিখিতগুলিকি ও কেন বিখ্যাত? 
কোজিকোড়, মুমুর্গাও, মাঙ্গালোর, ট্রে, কোচিন, ত্রিবান্্ম্‌, রত্রগিরি । 


৪। বন্দর হিসাবে বোম্বাই এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
৫1 কেরালা রাঁজোর মংস্ত শিকার ও নারিকেল শ্রিজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


el ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের তুলনামূলক আলোচন! কর। উভয় উপকূলের 


গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির নাম কর। 


নবম Senta £ 


উপতাকার জলবায়ু, TE ও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রবাসমূহের উল্লেখ করিয়। একটি 


১। ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। 


২। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর £- 
(ক) ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে প্রতিবৎনর বর্ষাকালে ভীষণ 981 হয়। 
খে) চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১,২৫০ সে-মি, কিন্তু শিলং শহরে ২০৮ ofa. 
(গ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উপত্যকায় মধ্যে মধ্যে বালুচর দেখা যায়। 
(ঘ) বনজ সম্পদে ব্রহ্মপুত্র উপতাক! সমুদ্ধ। 
@ আনামের ofa ও মুগার কাপড় প্রসিদ্ধ। 


টাকা লিখ £ 

(ক) শিলং মালতৃমি, সমপ্রায়তূমি, প্লাবন সমভূমি | 

থে) নিয্নগিখিতগুলির গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর £- 
শিলং, গোৌঁহাটি, সদদিয়া, ধূবডী, ডিগবয় ও নুনমাটি। 
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ভ] ভারত ও ভূমণ্ডল 
দশন্ম অন্যান 2 ও 1 


প্রথম পাঠ 


১। কোন্‌ কোন্‌ পার্বত জেল! লইয়া মেঘালয় রাজা গঠিত হইয়াছে এবং কখন ইহা পূর্ণাঙ্গ 
রাঁজোর মর্যাদা লাভ করিয়াছে? 
২। মেঘালয়কে শিলং মালভূমি বলা হয় কেন? মধ্যভারতের মালভুমির সহিত ইহার 
সম্বন্ধ কি? 
৩। শিলং, তুর! ও জওয়াই-_এই পার্বত শহরগুলির গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর। 
81 ভৌগোলিক কারণ নিদেশ কর £__ 
(ক) মেঘালয়ে বুহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই | 
খে) মেঘালয় বনজ সম্পদে সমুদ্ধ। (গ) কুটার-শিল্প মেঘালয়ের প্রধান শিল্প | 


দ্বিতীয় পাঠ 


১। নাগাহুমির কৃষিকাজ ও শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের নাম উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লিখ। 
-২। প্রাচীন নাগাভূমির অধিবামীদিগের জীবনযা ত্র প্রণালী বর্ণনা কর 1 


তৃতীয় পাঠ 


১। মণিপুর পূর্বে কিরূপ ধরণের রাজ্য ছিল? ইহা কখন ভারতের অন্তর্গত রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল এবং বর্তমানে কিরূপে ইহার শাসন কার্ধ চলিতেছে? 

২। মণিপুর রাজোর ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প__এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া 
একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। 

৩। মণিপুরীদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। 


চতুর্থ পাঠ 
১! ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প_এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া 
একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। EAL 
২। নিয়লিখিতগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও £__ 
(ক) ত্রিপুরার বনসম্পদ ও উহার বাবহার, (খ) ঝুম চাষ, (গ) ট 
কুটীর-শিল্প, (©) ত্রিপুরী ও রিয়াং। মিটি তীর 
৩। নিয়লিথ্তি স্থানগুলির গুরুত্বের কারণ নিদেশ কর s— 


a a 
চনে 


বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী 


১। শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ দাও :_ 
(ক) পার্বত অঞ্চলের লোকেরা [ চিন্তাশীল, আরামপ্রিয়, কষ্ট সহিষ্ণু ]। 
(খ) তরাই অঞ্চলে [সরলবর্গীক, ব-দ্ধীপীয়, চিরহরিৎ] বনভূমি আছে। 
(গ) কুষ্ৃত্তিকা [ তুলা, পাট, গম ] চাষের উপযোগী | 


২। উক্তিটি শুদ্ধ হইলে “হাঁএর নীচে এবং অশুদ্ধ হইলে ‘না’-এর নীচে 


দাগ দাও s— 
(ক) মধ্যভারতের মালভূমির উভ্তর-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি | 


(হা না) 
(খ) ভারতের চা ও পাট পৃথিবীর বিশিষ্ট পণ্য | (হা না) 
(গ) গারো পাহাড়ে মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। (a না) 
(8) সমুদ্রোপকুলের লোকেরা পণ্ড শিকার করে। (হা না) 


৩। উপযুক্ত শব্দের ছারা শূন্যস্থান পূরণ কর £ 
(ক) তূ-বিজ্ঞানীদের মতে হিমালয় — পর্বত । 
(খ) হিমালয় পর্বতে — পাওয়া গিয়াছে। 
(গ) কারাকোরামের সর্বোচ্চ শব্দ _। 
(ঘ) প্রধান হিমালয় ও পিরপাঞ্জালের মধ্যে বিখ্যাত — উপত্যকা । 
(ঙ) কাশ্মীরকে — বলে। 
(চ) কাশ্মীর উপত্যকায় শীতকালে — হয়। 
(ছ) পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ — | 
(জ) লেহ __ স্থান, জন্মু -_ AA! 


৪। নিয্ললিথিতগুলি কি? এক কথায় উত্তর দাও । 
সিডার, পামীর, ইয়াক, কেদারনাথ, চুম্বি, নামচাবারওয়া, উলার, 
ga, জোজি লা। : 


৫। নিয়ে প্রতিসারিতে বিজাতীয় শব্বের নীচে দাগ দাও £-_ 
(ক) পশ্চিম হিমালয়ে পাইন, ফার, দেবদারু, জওয়ার প্রভৃতি বৃক্ষেত্ 
বন আছে। 


য] ভারত ও ভূমণ্ডল 


(খ) মেযের লোম হইতে শাল, কার্পেট, রেশম প্রস্তুত হয়। 
(গ) কাশ্মীরের রেশম, পশম, পশুপালন উল্লেখযোগ্য | 
(ঘ) গা, যমুনা, গোমতী, class প্রভৃতি নদী হিমালয় হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 
(ঙ) ধান, গম, যব, সেগুন প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য | 
৬। নিম্নলিখিত যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি 'ছাঁছে 
বলিয়া মনে হইবে সেই কারণটির পাশে */ চিহ্নটি দাও s— 
(ক) গাদ্েয় সমভূমি ঘনবসতিপূর্ণ। কারণ, 
0) মৌন্থ্মী বায়ুর প্রভাবে এই সমভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হর। 
(ii) এই সমভূমি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতিশীল | 
(7) এই সমভূমি পলিদ্বারা গঠিত বলিয়া কুষিকার্ধের উপযোগী | 
(iv) এই সমভূমিতে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে। 
(খ) মধ্যগান্দেয় সমভূমি অঞ্চলে চিনির কল বেশী দেখা যায়। কারণ, 
() এই অঞ্চল ইক্ষু চাষের অনুকূল । 
(ii) চিনির কলগুলি ইক্ষু-উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত। 
(ii) এই অঞ্চলে চিনির চাহিদা বেশী। 
(iv) এই অঞ্চলে জলসেচেক স্ৃব্যবস্থা আছে। 
৭। বামদিকের ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের 
বন্ধনীর মধ্যে বসাও 3— 
(১) একটি নৃতন বন্দর (ক) মু্ধেরে [ 
(২) একটি দৃগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্র (খ) রাজগীরে [ 
(9). একটি স্বাস্থ্য নিবাস (গ) ফরাক্কাবাদে [ 
(৪) বন্ত বৃক্ষে লাক্ষা কীট প্ৰতিপালিত হয় (ঘ) হলদিয়া 
(৫) উষ্ণ প্রত্রবণ আছে (উ) দুর্গাপুরে [ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


(৬) সোরা প্রচুর পাওয়া যায় (5) আহামদপুরে 
(৭) stata উপনদী (ছ) দীঘা 

(৮) অত্র পাওয়া যায় (জ) পুরুলিয়ায় 
(৯) চিনির কল আছে (ঝ) অলকানন্দা 
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(১০) তাপ-বিদ্যুৎ্ কেন্দ্ৰ আছে (৫) হরিণঘাটা 


Be tthe 


বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী la 


৮। অশুদ্ধ শব্দ বা শব্দগুলি কাটিয়া দাও £_ 


(ক) 
(2) 
(a) 
ছে) 
ঙ) 
() 
(8) 
(#) 
(a) 


মরুভূমিতে বালি সঞ্চিত হইয়া বালিয়াডি/ধানদা se গঠিত হয় । 
মরু অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন/সমভাবাপন্ন। 

আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে বৃষ্টিবহুল/বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল । 

মরুভূমিতে ক্যাক্টাস/শাল বৃক্ষ জনে 

মরপ্তানে খেজুর/ফণিমনসা গাছ SCA | 

যোধপুর জেলায় জিপসামের/কগ্লার খনি আছে। 

ভূগর্ভস্থ জলের উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে বিকানীরে/জয়শলমীরে। 
মরুভূমির প্রধান FS ঘোড়া/উট | 

মরু অঞ্চলের যাযাবরেরা পশু পালক/কুষক। 


al] এক কথায় শৃন্তস্থান পুরণ কর £_ 


(ক) 


ছে) 
(@) 
al) 


(ঞ) 


— মরুস্থলীয় সর্ববৃহৎ শহর । 

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে — | 

__ ভূগৰ্ভস্থ জলের উৎস আছে — | 

— জেলায় মার্বেল পাথরের খনি আছে। 

— নদীর অববাহিকায় গম উৎপন্ন হয়। 

বাবলা ও ফণিমনস! গাছ হইতে — প্ৰস্তুত হয়। 
উটের — শক্তি বেশী। 

মেয়ের লোম হইতে — তৈয়ারি হয়। 

— পশম শিল্প উন্নত। 

মরু অঞ্চলের হ্দগুলিকে — বলে। 


১০। প্রদত্ত উত্তর সমূহের মধ্যে কোন্টি সঠিক উত্তর নির্ণয় কর এবং 
উহার দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর £__ 


(ক) 
(a) 
(a) 
(a) 
ঙ) 
(চ) 


বৎসরের অধিকাংশ সময় — জলমগ্র ates | 

কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে--জাতীয় বৃক্ষ বেশী জন্নে। 
- নদীর অববাহিকায় চীনাবাদাম প্রচুর জন্মে 

— জেলায় SAAT চাষ বেশী হয়। 

= কীচ-শিল্প ও জামনগরে — শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

— সিমেন্ট ও লবণ-শিল্প আছে। 


ল] ভারত ও SISA 


[প্রদত্ত উত্তর ই ম্যানগ্রোভ, কচ্ছের রান, Stats, স্তরেন্দ্রনগর, পশম- 
শিল্প, মোরভিতে, কান্দলায় ] 


১১। সঠিক কারণটির পাশে */ চিহ্ন দাও s— 
(ক) কচ্ছ উপদ্বীপের অর্থিবাসীরা অধিকাংশই পশুপালক। কারণ, 
() এই উপদ্বীপে কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
(i) এই উপদ্বীপের জলবায়ু VF | 
(ii) এই উপদ্বীপের অনূর্বর মৃত্তিকা কৃষির উপযোগী ace | 
(iv) কচ্ছে জলসেচ ব্যবস্থা ভাল নহে। 
(খ) কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের লৌকবসতি ঘন। কারণ, 
() এই উপদ্বীপে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট ahaa আছে। 
(1) এই উপদ্বীপের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর | 
(ii) এখানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে । 
(গ) কাঠিয়াবাডের ভবনগরে বগ্ধবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ, 
(i) এখানকার শিল্পীরা দক্ষ | 
(1) এই উপদ্বীপের নদী উপত্যকায় তুলার চাষ হয়। 
(1) বিদেশ হইতে তুলা আমদানী করা হয়। 
১২। এক কথায় উত্তর দাও £__ 
(i) পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট যে পর্বতে মিশিয়াছে তাহার নাম কি? 
(ii) কলম্ববাই কোন্‌ পর্বতের শৃঙ্গ ? 
(ii) পুণার নিকটে যে গিরিপথ আছে তাহার নাম কি ? 
(iv) সর্বাপেক্ষা বেশী কার্পাস কোন্‌ রাজ্যে জন্মে? 
(৮) ইঙ্ছেতে কোন্‌ বিদ্যুৎশক্তির গবেষণা কেন্দ্র আছে? 
(vi) তুলা উৎপাদনের শ্রেষ্ট স্থান কোন্‌ অঞ্চল? 
(vii) সান্তান্রুছজ কি? 
(%7)  কোলাপুরে কি খনিজন্রব্য পাওয়া যার? 
১৩। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে “হা এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে “না” শকটি 
লিখ £-- 
(i) উচ্চ মালভূমিকে কর্ণাটকে মালনাদ বলা হয়। 
(ii) বাবাবুদান নীলগিরির উচ্চতম শু | 


(iii) 
(iv) 
(¥) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 
38 | 
(i 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x 


১৫ 


= 


> 


(= 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(2) 
(i) 
(ii) 


— 


বিষয়নিষ্ট প্রশ্নাবলী [a 


ভীমা কাবেরী নদীর উপনদী। 
কাবেরী নদীতে SRI AAT নামে বাধ দেওয়া হইয়াছে | 
ময়দানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ । 
কোলারে স্বর্থনি আছে। 
নীলগিরির নিকটে লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিষ্কা দেখা যায়। 
ভদ্রাবতীতে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা আছে | 
ময়দানে লাভা-সঞ্জাত কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায় | 
মহীশূরের রেশম শিল্প বিখ্যাত | 
অশুদ্ধ শবটি/শবগুলি কাটিয়া দাও s— 
তোপচাচি হৃদ পরেশনাথ/রাজমহুল পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত | 
নেতারহাটে বৃষ্টিপাত বেশী/কম। 
পাটভূমিতে se মৃত্তিকা/ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা আছে | 
বরাকর দামোদরের/ময়ুরাক্ষীর উপনদী | 
বোকারোতে তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যৎ কেন্দ্র আছে। 
পালামৌতে কয়লার/বঝ্মাইটের খনি আছে। 
সিদ্জীতে আযালুমিনিয়ম/সার তৈয়ারির কারখানা আছে। 
ধানবাদে লাক্ষা গবেষণাগার/খনি-বিছ্যা শিক্ষালয় আছে। 
BE জলপ্রপাত রণাচির/ছাজারিবাগের নিকট অবস্থিত। 
পরেশনাথ হিন্দুদের/জৈনদিগের তীর্থস্থান | 
নিয়লিখিত যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে 
বলিয়া মনে হইবে সেই কারণটির ডানদিকে ‘হা’ শব্দটি লেখ £-_ 
পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশের ভূ-ভাগ খুব প্রশস্ত। কারণ, 
উপকূলভাগে কোন পর্বত নাই । 
উপকূলের নিকটে সমৃদ্র অগভীর | 
উপকূলে মহীসোপানের উত্থানের ফলে ভূ-ভাগ প্রশস্ত হইয়াছে | 
করমণ্ডল উপকূলে শীত ও sa খতুর তাপে পার্থক্য কম। কারণ, 
বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল বলিয়া জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলীয়। 
প্রথর স্র্যকিরণে এই স্থানের বায়ু সর্বদা উত্তপ্ত থাকে বলিয়া শীত 
ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য কম। 


শা] 
(iii) 
(iv) 


(গ) 


(i) 


(ii) 


(iii) 
(a) 


(i) 


(ii) 


(ili) 
১৬। 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv 
(¥) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 
(xii) 


ভারত ও ভূমণ্ডল 


এই উপকূলে সমুদ্রের প্রভাব বেশী বলিয়া তাপমাত্রার পার্থক্য কম। 
এই উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। 


অন্ধের বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাঞ্জ-নির্গাণ কেন্দ্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ, 

এখানকার স্বাভাবিক পোতাশ্রয্ন ও বন্দরের সহিত পশ্চাদ্ভূমির 
রেলপথে সংযোগ এই শিল্প গঠনের সহায়ক। 

রাণীগঞ্জের কয়লা ও ভিলাই-এর ইস্পাত সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা 
আছে। 

মধ্য প্রদেশের বনভূমি হইতে কাষ্ট সরবরাহ করিবার স্থবিধা আছে। 
পূর্ব উপকূলের অধিবাসীদিগের মৎস্যশিকার অন্যতম উপজীবিকা। 
কারণ, 

মহানদী, গোদাবনী, কৃষ্ণা ও কাবেরী-_-এই নদীগুলির ব-দ্বীপ অঞ্চলে 
মৎস্য শিকার ক্ষেত্র আছে। 

এখানকার অধিবাসীরা পশুপালন অপেক্ষা মত্স্ত-বিক্রয় লাভ- 
জনক মনে করে। 

সমুদ্রের বড় রকমের মৎস্য হইতে চবি ও তৈল পাওয়া যায়। 


শূন্যস্থান পূরণ কর :__ 

পশ্চিম উপকূল — কি-মি. দীর্ঘ এবং __ কি-মি, প্রশস্ত। 
বোম্বাই বন্দরে — পোতাশ্রয় আছে। 

কঙ্কন উপকূলের — বেলাভূমি (সৈকত ) বিখ্যাত। 
কেরালায় ব্যাকওয়াটার্সের নাম — | 

পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু — | 

কঙ্কন উপকূলে UT জাতীয় __ বৃক্ষ জগ্নে। 

মালাবার উপকূলে — বৃক্ষের বাগান আছে। 

কেরালা রাজ্য __ উৎপাদনে সর্বশ্রে্ঠ। 

— আণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে। 

কেরালা রাজ্যে _ ভিত্তি করিয়! কুটার-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
— রেয়ন শিল্প কেন্দ্র আছে। 

_ কেরালা রাজ্যের রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। 


বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী [য় 


বামদিক ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ভানদিকের 
বন্ধনীতে বপীও :=_ 


অরুণাচলে ব্রহ্মপুত্রের নাম €ক) শিলং 16) 
ব্রহ্মপুত্রের উগনদদী (a) বিহু Gy 
পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান. (গ) গৌহাটি ৫) 
বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের শহর (ঘ) দিহং G3 
পেট্রোলিয়াম পাওয়! যায় (ড) কাজিরাঙ্গায়া () 
গৌহাটির নিকটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (চ) মানস ey) 
বহু গণ্ডার দেখা যাস (ছ) নাহারকাটিয়ায় () 
অসমীয়াদের প্রধান উৎসব (জে) মৌসিনরাম () 
আসামের সর্বাপেক্ষা বাণিজ্য প্রধান 

শহর (ঝ) হুনমাটি শা 
নিষ্ললিথিতগুলির মধ্যে বিজাতীয় শব্দটির/শব্বগুলির নীচে দাগ 
দাও ১ 


গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া, নাগা, নওগী। 

শাল, সেগুন, হলদু, ম্যাগনোলিয়া, শিলং, পাইন! 
আলু, কাজুবাদাম, চা, চুনাপাখ্র, বাইসন। 
রিখিং, গাও্যাবা, সেলু, গুলমথর | 

তুরা, শিজু, জোয়াই, শিলং, বরপানি। 

শূন্যস্থান পূরণ কর 5 

তুয়েনসাং জেলায় সর্বোচ্চ শৃর্দের নাম — 1 
নাগাভূমির অরণ্যে _ ও — বৃক্ষ জয়ে। 
নাগাভূমিতে ছুই রকম প্রথায় চাষ হয় । যথা-(১)-(২) 1 
ডিমাপুরে — কল স্থাপিত হইয়াছে। 

নাগাদের সর্বাপেক্ষা জঘন্য কুসংস্কার ছিল — 1 
নাগাদের জাতীয় পোশাক — 1 

নাগার! স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে — ব্যবহার কজে। 
আগামি নাগাদের — প্রধান উত্সব | 
নাগাভূমির রাজধানী — | 

— তীত seas শিক্ষাকেন্ত্র আছে। 


ভারত ও ভূমণ্ডল 
নিম্নলিখিত ca কারণটির অধিক ভৌগোলিক aafe আছে 
বলিয়া মনে হইবে তাহার পাশে এ চিহ্নটি দাও £ 


মণিপুরের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র । কারণ, 

এই রাজ্য মৌস্থমী জলবায়ুর অস্তর্গত। 

এই রাজ্যের বৃষ্টিপাত Aiea বেশী | 

গ্রীষ্মকালে উপত্যকা অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশী ৷ 

শীতকালে পার্বত অঞ্চল উপত্যকা অঞ্চল অপেক্ষা আরামদায়ক । 
মণিপুরের কুটীর-শিল্প উল্লেখযোগ্য । কারণ, 

এই রাজ্যে কোন বৃহদারতন শিল্প গভিরা উঠে নাই । 

এখানে কয়লা ও অন্ত কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য নাই। 

এখানে AS অঞ্চলের বনজ সম্পদ উল্লেখযোগ্য | 

বাশ ও বেতের সাহায্যে নানারকম সৌখিন দ্রব্য নির্মাণে মণিপুরীরা 
WF | 

অশুদ্ধ শব্দটি / শব্দগুলি কাটিয়া দাও s— 

ছুই টিলার মধ্যবর্তী নিষ্নভূমিকে উপত্যকা / লুঙ্গা বলে। 

লংগাই, ধলাই ও খোয়াই পশ্চিমবাহিনী / উত্তরবাহিনী নদী। 
ত্রিপুরা কৃষিপ্রাধান / শিল্পপ্রধান রাজ্য। 

পাহাড়ের ঢালে চা ও কফির / আলু ও গমের চাষ হয়। 
ত্রিপুরার প্রধান শিল্প চা / sata 

ত্রিপুরীর! কাঠের ও চামডার সৌধিন দ্রব্য / রিয়া তৈয়ারি করে। 
আগরতলা রেলপথে / বিমানপথে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত । 
ত্রিপুরীর! অধিকাংশই কৃষিজীবী / হস্ত শিল্পী । 

ধনেশ একটি বন্য জন্ত / পাখী | 
উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির / তীর্থমূখ হিন্দুদের গীঠদ্থান । 
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